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তাহার পর, 
| ভারত মহাসাগরের নানা স্থান ক্রমশঃ নীচু 
হইয়া বসিয়া যাইতেছে, সেইজন্ত হয়ত খর স্বীগটাও 
| ক্রমে নীচু হইয়া! যাইতে লাগিল। : দ্বীপ যত 
| নীছ হইতে লাগিল প্রবাবেরাও আবার তত 
উচ্চ করিয়া আপনাদের বাগস্থান নির্মাণ করিতে 
আরম্ভ করিল। কিন্ত যেদিকে শ্োত ও বাতা- 
পৌর ঢেউ বেশী সেই দিকের প্রবালেরা 
বাঁড়িতে লাগিল, এজন্য প্রবাবাবাসের সাগ- 
রের দিক উহার দ্বীপের দিক অপেক্ষ! উচ্চ 
] হইতে থাকিল। কাজে কাছেই ক্রমে মাঝ 
খানটা! খালি পড়িয়। গেল। ইহাই দ্বীপ ও 
& প্রবালাবাসের মধান্থ জল প্রণালী থা 
79০৪৩ রূপে দাড়াইয়া গেল । আর পূর্বের উপ- 
কুলসথ প্রকালাবাস এক্ষণে 13071: 18০ শ্রেণীতে 
যয পরিণত হইল । (২য় ছবি 
144, দেখ)। 
জমে যত ্বীপটা আরও 
বসিয়া গেল ততই প্রবা- 
লের! চারিদিক ঘিরিয়া 
সাগরের দিকে উচু হইতে 
লাগিল, আরমাঝের জল- 
প্রণালী ততই বাড়িয়! 
বাড়িয়া বেশী স্থান দখঠা 
করিতে লাগ্সিল। অবশেষে 
যখন সমস্ত স্বীপটা গ্ুবিয়া 
গেল তখন মধ্যে একটা 
জদ জন্মিল, আর তার 
১4 চারিদিকে 


1 


পরঝালষের বাসস্থান, (5০0) তাহার চারিদিকে 
বীল সাগর এইকপ প্বারীয়ার রীফ্‌” ক্রমে 
49. অর্থাৎ প্রবাল দ্বীপে পরিণত হয় 
ছেবি দেখ)। 1 

ক-দ্বীপটী একেবাড়র জলে মধ ডুবিয়া 
গিয়াছে ॥ খ- প্রবাণন্থিবার তাহার চারি ধারে 
ছাইয়া৷ ফেলিয়াছে ও উপরে গোল হইস্া দেখা। 
দিয়াছে; ছবিটা তাহারই মাঝ খান দি জল 
চিনি! যেন দেখান হইয়াছে । গ_মধ্যের হুদ) 
ইহার গভীরতা অতি কম॥ ছুই পার্থ অতব- 
স্পর্শ সমুদ্র। 

পরমেশ্বর! তোমার অপার মহিমা! কত 
ক্ষ কীটানথ দিস তুনি কি আব্চর্ কাধ্যই করিয়া 
লইতেছ! / 








৯৮০৭ খৃষ্টানদের ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সুষ্্যোদয় 
হইতে না হইতে নিউ ইয়র্ক নগরের যেখান 
হইতে জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল» তাহার 
নিকটস্থ গৃহ সকলের ছাদ, জেহী, নদীতীর' 
পরস্থৃতি সমুদয় স্থান লোকে- লোকারপ্য হইয়া 


উঠিল। জাহাজে সর্দপুদ্ধ বারন যাত্রীর 
উপযুক্ত আমন নিদিষ্ট হইয়াছিল। দেখিতে 





দেখিতে সকল আমনগুলিই পূর্ণ হইয়া গেল 
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মখা। 
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হাজের সনগধদি্ক খালাসীদিগের অন্ত ডেক্‌ 
বা পাটাতন ৮ প্ঠচাৎদিকে আল্রাহীদিগের 
ক্যাবিন্। কল কারখানা সমন্ত খোলা!» যাহার 
ইচ্ছা সে দেখিতে গ্রারে। পূর্বব হইতেই কলে 
আগুন দেওয়া হইসাছিল। দেই কারণে চিগ্নি 
দিয়! কষষবর্ণ ধুম উদ্নিত হইতেছিত্ব। যে 
সকল জোড়ের মুখে একটু আধটু ফাঁক ছিল 
তাহা হইতে ইম্‌ বৌ্প) উঠিতে ছিল। ফুল্টন 


দিগকে নানাবিধ আদেশ করিতেছেন । জন- 
কোলাহল ভেদ করিয়া তাহার স্বর সুস্পষ্ট শুনা 
যাইতেছে। চারিদিকের উপহাস বিজ্রপ ও 
নিরাশার কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি দীর ও বিশ্বাস- 
পুর্ণ হৃদয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছেন। 

সমুদয় আয়োন্রন ঠিক্‌ হইলে, কল চালাইয়া 
দেওয়া হইল) কলের জাহা্স ফ্লারমণ্ট জেরী 
হইতে আস্তে আস্তে সরিতে লাগিল। পরে 
যখন জাহাজ ঘৃরিয়া নদীবক্ষে চলিতে আন্ত 
করিল, তখন তীরস্থ: দর্শকগণেরা উচচচঃ্বরে 
জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যাত্রিগণের কঠ 
হইতে দেই জয়ধ্যনির প্রতিধ্বনি উখ্িত 
হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। ফুজ্টন 
কিন্তু নীরব। তাহার” চেষ্টা এতদিনে সফল 
হইল এই আনন্দে, তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে ॥ কেবল তীহার বিস্ফারিত নয়নের 
জ্যোতিতে দেই আনন প্রকাশিত হইতেছে। 
পাম, ওয়ে পয়েন্ট নামক স্থানের নিকটবর্তী 
হইলে তত্রত্য ছর্গের সৈল্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া 
উঠিল। নিউবর্গ মগরে জাহাজ পহছিলে দেখা 
গেল সেখানে অসংখ্য লোক সমবেত হুইয়াছে। 
| লে হলে; নৌকায় ও: নদীতীরদ্থ পাহাড়ে 








স্বয়ং ডেকের উপর দীড়াইস়্া উচ্চৈম্বরে খাল্সী-, 





লোক ধরে না।: একখানি খেয়া নৌকা হইতে 
অনেকগুলি সহিলা হাঁসিতে হাসিতে রুমাল 


ঘুরাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন | 


দৈখিয়! ফুল্টনের অত্যন্ত আহ্লাদ হইল) 
তিনি যাথা হইতে টুপি তুলিয়া উচচে-্বে 
বলিয়া উঠিলেন, "ইহাই অদ্যকার সর্বাপেক্ষা 
সুর দৃশ্ত।” 

ছুল্টন তাহার এক বন্ধুকে আল্বানি যা! 
সন্থন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জালা 
যার যে, যাওয়া আসা উভয় সময়েই বানু প্রতিক্ল 
ছিল) স্তরাৎ কেবল বান্পীয় বর্লেই জাহাজ 
চালাইতে হুইয়াছিল। তথাপি জোতের প্রতি- 
কলে যাইবার সময় এই দেড় শত মাইল পথ 
যাইতে ৩২ ঘণ্টা এবং আসিবার সময় অনুকূল 
স্রোত বশতঃ ৩০ ঘণ্টা লাগিক্সাছিল। নদীতে 
অন্তান্ত যে সকল জাহাজ ও নৌকা চলিতেছিল, 
ক্লারমন্ট সে সমুদায়কে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে 
সমর্থ হইয়াছিল। 

আমরা একটা গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ 
করিব। গল্পটা সত্য। ঘিনি এই গল্পটা বলিয়াছেন 
তিনি স্বয়ং ইহার মধ্যে নিপ্ত ছিলেন । 

প্রথম বারের যাত্রায় আব্বানি হইতে নিউ 
ইয়র্কে ফিরিবার সময় একটা তদ্রুলোক আসিয়া 
ফুল্টনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__. 

“আপনার নাম বোধহয় মিষ্টার ফুল্টন ?” 
, “হাঁ মহাশয় ৮ 

আপনি কি এই জাহাজ লইয়া নিউ ইয়র্কে 
ফিরিয়া যাইচবন ?” * 

পমাভা, হা) ইচ্ছা ত সেইরূপ” 

“আমি কি আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারি ?৮ 

“ভাগ্যের উপর নিওর করিমা আমাদের 
সঙ্গে আসিতে পারেন।” 














সথা। ৪ 





. ভ্াহার পর এ ভদ্রলোকটা জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"ভাড়া কত লাগিবে ?” * 
ছুল্টন যাহা বলিলেন তিনি তাহাই প্রদান 
করিলেন। কিন্তু ফু্টন অনেকক্ষণ একতৃষ্টিতে 
নিষ্ন্দ ভাবে এ টাকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন 
দেখিয়া! ভদ্রলোকটা মনে করিলেন, বুঝি রম- 
ক্রমে কম টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবিয়া 
1 ঠিক 


এই প্রশ্নে ছুল্টনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি 
| সব ভুলিঙ্গী এ ভদ্রলোকটার দিকে চাহিয়া 
'দেখিলেন ; তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়৷ উঠিল 
এবং তিনি বাম্পগদূগদ শ্বরে বলিতে লাগিলেন,__ 

*মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমার এত 
দিনের চেষ্টার প্রথম পুরষ্কার 'আপনার প্রদত্ত 
এই টাকা॥ সেইজন্য এই টাকা পাইয়া আমার 
গত জীবনের সমুদয় কষ্ট একেবারে স্থৃতিপণে 
উপস্থিত হওয়াতে আমি সেই চিন্তায় একেবারে 
মগ্র হইয়া গিয়াছিলাম। আমার বড় ইচ্ছ। ছিল 
আপনাকে কিছু জলযোগ করাইয়৷ এই ঘটনা 
স্মরণীয় করি। কিন্ত আপাততঃ আমি এরূপ দরিদ্র 
হইয়া পড়িয়াছি যে, ভাহাও আমার সাধ্যাতীত॥ 
কিন্তু আশা করি আমাদের পরস্পর আবার দেখা 
সাক্ষাঙ্থ হইবে, এবং তখন আর আমার এদশ! 
থাকিবে না।” 

চারি বংদর কাটি গেল। ইতিমধ্যে ফুল্ট- 
নের কারবারের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ক্লার- 
মেন্টর নৃতন প্র ও নুতন নাম (নর্থ রিভার) 
হুইয়াছে। : কার 'অক্‌ নেপচুন ও পর্ারাগণ 
নামক আর ছুই খানি জাহাজ গঠিত হইয়াছে 
'এবং নিউ ইয়র্ক হইতে আল্বানি পর্যন্ত নিয়মিত 
পে কলের জাহাজ গতায়াত করিতেছে সেই 


্ী 













সময়ে একদিন উক্ত ভদ্রলোকর্টা উহার: একথানি 
জাহাজে: “আল্যানি না করেন। তিনি 
ক্যাধিনের মধ্যে বেড়াইক্ঁছেন, এমন সময়ে 
সাহার বোধ হইল একজন (পরিচিত. তত্রলোক 
ভাহাকে নিরীক্ষণ দেখিতেছেন। : পরে 
ভাহার রণ হইল থে ও ভররনোকটা- মিটার 
ছুল্টন। কিন্ত তিনি !কোঁন কথা না ভাঙগিয়া 
পূর্বের স্তায় বেড়াইতে' লাগিলেন ॥ অবশেষে 


ছু্টনের আসনের, নিকট দিয়া যাইবার সময় 


উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। অমনি হস্ত ধারণ 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন, 

পমামি জানিতাম এ আর কেহু নহে, আপনি । 
আপনার আকুতি আমি আজিও ভুলি নাই? 
এবং যদিও আমি এখনও বরনবান্‌ হইতে পারি 
নাই, তথাপি এখনও আপনাকে আতিথ্য স্বীকার 
করিতে অন্কুরোধ করিতে পারি।” 

জলযোগের আয়োদ্ন হইল) সাহারের 
সময় ফুল্টন্ব সাধারণের উপহাষ, বিজ্ধপ, নিজের 
আশা, ভয়, বিজ্ন, বিপদ গ্রন্থতি সমন্ত বিগত 
বিষয় শীঘ্র শীঘ্ অথচ উচ্দ্রলতাবে বর্ণন করিতে 
লাগিলেন। এবং তাহার চেষ্টাঅবশেষে কেমন 
করিয়। সফর “হইল, ভাহাও, বর্ণন! করিলেন । 
সমুদায় কথা শেষ: করিয়া তিনি এই বলির! 
উপসংহার করিলেন,__ * 

“আপনার সহিত আল্বানিতে প্রথম সাক্ষা- 
তের বিষয় অনেকবার আমার মনে হইয়াছে ॥ 
এবং যখনই সে কথা মনে হয়, তখনই তাহার 
সন্গে সঙ্গে তখন আমার মনে যে ভাবের উ্নয় 
হইয়াছিল, ভাহাও উজ্দ্লভাবে স্থতিপথে উদদিত 
হয়। আমার তখন বোধ হইয়াছিল যে, আজি 
অবধি আমার দুঃখের অবসান হইতে চণিল; 
অন্ধকারের পর আলোক .দেখা দিল। আজিও 
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যখা। ৯০৩ 





চলল ক কথা” মনে হয়। কারণ, আমা 
বারা যে জনসসানদর উপকার হইকে আপনিই, 
প্রথমে আপনার: কার্ধযদ্বারা তাহা; স্বীকার 
করিয়াছিলেন” ৯ 

& ভদ্রলৌকটা ন্টি্দ এই গল্পটা বলিয়া 
গিয়াছেন। 

আসি প্রা শি বইগর হইল পথ কলের 
দাহাদ্দ চলিতে আরম্ত" হয়। তাহার পর এ 
স্বন্ধে কত উন্নতি হ্ইয়াছে ! আজি কালি, 
প্রায় এমন সমুদ্র বা " গভীর নদী নাই যেধীনে" 
কলের জাহাজ যায় না। কলের জাহাজে ডাকের 
চিঠি আদিতেছে, কলের জাহালে যাত্রী যাতায়াত 
করিতেছে, মাল আসিতেছে ; আবার ছুই দেশে 
যখন যুদ্ধ বাে/ তখন কলের জাহাজে করিস 
লড়াই পর্যান্ত হয়। প্রতিক্ল বাঁযু বা স্রোত 
ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। ইহা ঈশ্বর কষ্ট 
প্রাক্কাতিক. বল ও মন্থয্যবুদ্ধির কীর্িন্তস্ত রূপে 
চতুদ্দিকে আপনার মন্তক উন্নত করিয়ারহিয়াছে। 





নং৪ 
সাহসী বালক। 
পক দিন আমর * স্থলে যাইতেছি এমন সময় 
এ দেখিলান আমাদের সমপাঠী একটা বালক 





নিকটন্থ মাঠের দিকে একটা গরু লইয়া যাই- 
তেছে। পথে একদর্ল ছেলের বঙ্গে তাহার, 
দেখা হইল। এ দণের জ-ঠাষ্টার বিষ পাইলে 
কখনও ছাড়িত না। জ-_বলিয়! উঠিল “কিহে! 
ছুধের দাম কত? বলি উ-তুমি কোন্‌ ঘাম, 


দাম কত? ওহে, তোমরা দেখ! যদি নৃতন 
পফ্যাশন্” দেখিতে চাক 
পঢুনে তাকাও”। 

উ-একটু হাসিয়া আমাদিগকে নমন্ধার 
করিল, তারপর মাঠের চারিধারে বব বেড়া ছিল 
তাহার দরজা খুলিয়া গরুণটাকে ভিতরে দিল । 
তারপর দরজা! বন্ধ করিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই 
স্থুলে আসিল । বিকালে স্কুলের ছুটার পর গর্টীকে 
বাহির করিয়া লইয়া গেল, কোথায় নিল আমর! 
কেহই জানিতে পারিলাম না। ছুই তিন সপ্তাহ 
ধরিয়া সে রোজই এই কাজ করিতে লাগিল 

এই স্কুলের ছেপেরা প্রায়ই ধনীর সন্তান। 
ইহাদের কতকগুলি আবার এমন যুর্থ ছিল যে, 
গরু মাঠে লইয়া! গিক্লাছিল-বলিরা উ-কে ব্বণা। 
করিত। 

ইহারা উ--র মনে কষ্ট দিবার জন্য নান! 
রকম বিশ্রী কথ! বলিত। উ--ভাহাতে কিছুমাত্র 
বিরক্ত না হুইয়া সে সকল সহ্য করিত। এক- 
দিন জ__বলিল-_. 

শক্িছে উ--তোমান বাব! কি তোমাকে 
গোয়াল! করিতে চাহিতেছেন নাকি?” 

উ-বঞ্িল_পক্ষতিকি ?৮ 

শক্ষতি কিছু নয় তবে দেখো যেন 
কেড়ে ধুইয়া তাহাতে খুব বেশী জলা রাখিয়া 
দিও না।” 

মকলে হাসিল । উকি মাত্র অপ্রতিভ | 











গা 


খাও? গরুর শিক্গে মে সোণাটুকু আছে তাহার | 

















না হইয়া উত্তর করিল “তার কোন ভয় মাই । 
] আমি যদি কোন দিন ঠোৌয়াল| হই, তবে খাঁটী 
ওজনে খাটা দুধ দিব ।” 

এই কথাবার্তার পরদিন স্কুলের পরীক্ষার "গ্রা- 
ইজ” দেওয়া হইল। ভাহাতে নিকটবর্তী স্থান 
কলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন । থলের অধ্যক্ষ 
পপ্রাইজ” দিলেন। উ--আর জ-_উভয়েই খুব 
ভাল নম্বর. গাইয়াছে ; পড়া! শুনায় তাহারা 
সমকক্ষ । পুরীর বিতরণ শেষ হইলে অথ্নক্ষ 
বলিলেন যে আর/একটা পুরষ্কার আছে, সেটা 
একটা মোপার মেডেল। এই পুরক্কারটী সচরা- 
চর দেওয়া হয় না। ইহাতে অনেক টাকা লাগে 
বলিয়া! যে দেওয়! হয় না তাহা নহে, পুরস্কারের 
উপযুক্ত ছেলে পাওয়া যায় মা বলিয়াই দেওয়া 
হয় না। পুরস্কারটী সংসাহসের জন্য দেওয়া হইয়। 
খাকে। তিন বদর হইল প্রথম শ্রেঞ্ীর একটা 
ছেলে একটা গরিব বালিকাকে জল হইতে উঠা- 
ইয়া বাচাইয়াছিল, তাহাকে এই পুরস্কারটী দেওয়। 
হইয়াছিল। 

অধ্যক্ষ তার গর উপস্থিত দকলের অনুমতি 
লইয়। একটা ছোট গল্প বলিলেন। 

“অনেক দিনের কথা নয় ; কতক গুলি বালক 
রাস্তাকসঘুড়ী উড়াইতেছে, এমন সমর একটা ছেবে 
ঘোড়ায় চড়িয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। 
ঘোড়াট। ভয় পাইনা ছেবেটাকে ফেলিয়া দিল। 
তাহাতে সে এত আঘাত পাইল ঘে, কয়েক সপ্তাহ 
তাহাকে শধ্যাগত থাকিতে হইল। যাহাদের 
ভন্ত এই বিপদ ঘটল ন্ডাহার। কেহই আহত 
ছেলেটার দঙ্গে গেল ন|। কিন্তু একটা “ছেলে 
দুর হইতে এই ঘটন! দেখিয়াছিল, সে যে কেবল 
আহত,ছেলেটর সঙ্গে সঙ্গে গেল এমন নে, কিন্ত 
শুল্রযা করিবা অন্য তাহার কাছে গাকিল। 





জগ বিয়ার 
আহত বানকট্টা একটা বিধর্বার নাতি। 
বিধবার এক গরু আছে, (সেই গরুর ছুধ বিক্রী 
করিয়া! সে সংসার চালায়ঃ। বিধবা! বুদ্ধ এবং 
খোঁড়া; এই নাতিটী দাড়া, তাহার গরু মাঠে 
নিশা শে এমন লোক নাই। সেই নাতিটী 
আাত পাইরা এখন (চল হই পড়িঘাছে। 
বালক বলিল “আপনার “কোন চিন্তা নাই, 'আমি 


আপনার গ্রকু মাঠে লইয়া,যাইব 


শকন্ত এই খানেই তাহার সংকার্ধোর শেষ 
হইল না। 'উষধের জন্য টাকার আবস্তক হইল। 
বালক বলিল, “মা! আমাকে বুট 'কিনিবার জন্ত 
টাক দিয়্াছিলেন ; সম্প্রতি আনার বুট না কি- 
নিলেও চলে (” বিধবাটা “বলিল “তাহা হইতে 
পারে না। কিন্ত আমাদের ঘরে এক জোড়া 
জুতা আছে। আমার নাতির জন্য কিনিয়াছি- 
লাম, সে পরিতে পারে না। তুমি যদি এই গুলি 
কিন, তাহা, হইলেই বেশ হয়” বালক সেই 
কুৎসিত জুতা জোড়া কিনিল এবং এখনও সে 
তাহা পরিতেছে। 

“স্কুলের অন্তান্য ছেলের দেখিল যে এক জন 
ছাত্র একট।” গরু লইয়া যাইতেছে? তাং 
তাহার উপরে হাসি এবং বিদ্রপ বর্ষণ হইতে 
লাগিল। তাহার “গরুর *চামড়ার জুতা ছুইটার 
উপর তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু মে 
প্রফুল চিতে বীরের ন্যায় সেই মোটা চামড়ার জুতা 
পরিয়। বিধবার গরু চালাইতে লাগিল । _ অন্টেরা। 
তাহাকে থে মকল ঠাট্টা বি্রপ করিতে লাগি, 
এই বালক তাহার কথা ভাবিলও না। তাল 
কাজ করিতেছে, ইহা যনে করিয়াই সে সন 
থাকিল। গরু চালাইবার কারণ তাহাদিগকে 
বাইয়া! দিতে সে চে করে নাই, কারণ সৎকার 

















তি সখা। 





8৭ 3 
| করিয়া! গর্ব করাট।ঠতাহার ভাল লাগিত না । ঘটনা 
ক্রমে তাহার শিক্ষক কাল এ মকল কথ্] জানিতে শিশুর আমোদ। 
পারিসাছেন ॥....* 
পখন আমি আনাদিগকে জিজাসা করি, 
এই বালকের জীচরণে কি আপনারা প্রকৃত 
বীর দেখিতে গান নাই? উ- না ভু ক 
বোর্ডের পেছনে পলাইওা॥ বিজ্রপের সময় | ্নদর বাগান খানি ননবন রন 
ভুষি ভয় পাও নাই, প্রং্ার কালে ভয় পাইলে | নানাজাতি তরু লতা কেড়ে বয় মন! 
সেরা” , স্নীল আকাশ প্রান শোভার আকন, 
উ-নত সুখে জড় ঈড় হইয়া লাসিযা উপ- | সাল দ্বার দল শোভে থরে খর ! 
স্থিত হই তাহাকে দেখিয়। সকলেই প্রশংস| |. হুল হরিণ-শিশু দেখরে তথায়, ৮ 
রি আপন মনেতে ওই চরিয়! বেড়ায়। 
সেই কুৎসিত ভুত ছইটা এখন তাহার গায়ে] ছু-নীন ফিতার বাধা গলায় ঘুর, 
কেমন শোভা পাইপ। তাহার মাথায় মুকুট | কু রবে বিবা! বাছিছে মধুর! 
দিলেও হয়ত তেমন সাজিত না। মেডেল তাহাকে | কচি কচি ঘাস গুলি খুঁটে খু'টে ধায়, 
বেওয়া হইল, সকলে-আননে উচ্চ করতালি | থেকে থেকে চারিদিকে ফিরে ফিরে চায় 
(দিতে লাগিল। অন্ঠান্ত থে সকল ছেবেরা;উ-_কে ] জানে বুঝি কোন ভয় নাহিক হেথায়, 
বিজ্রপ করিয়াছিল তাহার! এখন যারপর ] প্রচ মনেতে ভাই চরিয়া বেড়ায়! 





নাই. লক্জিত হইল, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া! কে ওই শিশুটি সাজো-দুলের মতন ! 
তাহার সহিত বন্ধুত! করিতে আসিল। কাহার লোপার ছার 
(অন্থবাদিত ) 'আ মরি কি সুবিমল কমল বদন! 
ঘ ননীর পুতুল কিরে সুন্দর এমন ? 
৩, ধরেছে ছুধের বাটি কচি হাত ছটা, 
হেলিয়া ছুলিয়া শিশু আসে খুটা গুটী! 


কচি কচি মুখ খানি সুধা হাসি তায়, 
কি শোভা হয়েছে ওরে কে দেখিবি আয়! 
"হরিণের কাছে শিশু আসি! আদরে 
"আয়" “আয়” ব'লে ডাকে জুমধুর স্বরে ! 
চমক্রি হরিধ-শিশু চাহিয়! দেখিল, . “ 
নিমেষে শিশুর কাছে ছুটিয়া আমিল। 
দোহাগে বুকের মাঝে মাথাটি রাখিয়া 
কত ভাবে ভালবাসা জানাইল গিয়া * 
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শিলুমণি হরিণের গলাটি ধরিয়া? 
কতই আদর করে মুখে চুম দিয়া! 
ধের বাটিটা নিয়ে দিল তার সুখে, 

ইক্‌ চুক্‌ খায় গম মহা মন-ন্থখে! 
দেখিয়া বাড়িল রঙ শিশুর অন্তরে, 
নেচে নেচে করে গানু,আধ আধ স্বরে! 
সর হৃদয় তরা বিমল আমোদ, * 
পৃথিবীর নহে এত হয় হেন বোধ! 
আয় আয় কেরে তোর। দেখিবি নয়নে, 
স্বর্গের বিমল ছবি শিশুর বদনে ! 








পশ্ড পক্ষিগণে হেন দয়! করে যারা ।.. | 
মরুভূমে ঢালে থেন অস্থৃতের ধার1 ! 




















বখা। 


৯০৭ 





' লপ্তনমেলা। *. 





ত 
প্রিয় পাঠক পাঁঠিকাগ্ন! তোদরা অনেকেই 
হয়ত খবরের কাগজে পড়ে থাক্ষে অথঝু লোক 
সুখে শুনে থাক্বে যে, গত মে মাস হইতে লণুন 
নগরে একটা প্রকাণ্ড মৈণা আরম্ভ হুইয়াছে। 
মেলার নাম দেওমা ভুইয়াছে “উপনিবেশিক 
ও ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনী” অর্থাৎ ইংরেজদিগের 
অধিকারভূক্ত এই ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর আর 
আর জান্গায় যে সকল উপনিবেশ আছে, সেই 
সকল স্থানের কৃষি, শিল্প ও শ্রমজাত দ্রব্যাদি 
এক জাগায় সংগ্রহ করিয়! এই মেলায় দেখান 
হইতেছে । ৩৫ বৎসর পুর্বে ইংলপ্ডের লোকে 
এমন মেলার কণা স্বপ্নেও ভাবেন নাই । ইংরেজী 
৯৮৫১ সাবে আমাদের ভারতেগরী ভ্রীশ্রীদতী 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগত স্বামী সর্ব্ব 
প্রথমে ভথায় একটা প্রকাশ্ঠ মেল! খুলেন। তারপর 
উহার দেখাদেখি গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে 
পৃথিবীর নানা! স্থানে নানা রাজ্যে আরও 
ব্মনেকগুলি ছোট বড় মেলা হই গিশ্নাছে। 
তাহার মধ্যে ১৮৭৮ সালের পারিস-মেলাই 
সর্বাপেক্ষা বড় ও *জম্কাঁল। যাহা হউক 
পারিসের ভ্তাত্ব বড় রকম মেল! যেখানে যেখানে 
হইয়াছে সে সক্ল স্থানেই ভারতবর্ষ ও ব্রিটাশ 
উপনিবেশ সমূহের শিল্প রব্যাদি দেখান হইয়াছে) 
রিস্ক ইংলণ্ডের খুব অল্প মংখ্যক লোকেই সে 
সমস্ত ব্য 'দেখিক্াাছেন। ইংলগের অধিকাংশ 
লোক শিল্পী ও ব্যবসারী'। ভারতবর্ষের শি 
নৈপুণ্য চিরকাল প্রসিদ্ধ । এখানকার ও অপরা- 
পর স্থানের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া তাহার অন্থ- 


৯ 


করণে সস্তা জিনিস তৈয়ার করিয়া আপনাদের 
ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য 'ইংলণ্ডের লোকদিগের 
বড়ই ইচ্ছা । : সুতরাং ইংরেজ শিলীগণ যাহাতে 
বহুদূর দেশে না! যাইয়া আপনাদের দেশে বসিয়া 
নানা স্থানের শিল্পচাতুধ্য দেখিয়। আপনাদের 
জ্ঞান বৃদ্ধি ও অভাব পুরণ করিতে পারেন তাহার 
জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশে তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুজ যুবরাজ আল্বার্ট ল্ডনে একটা মেলা খুলি- 
"াড়েন। তাহাতে ভারতবর্ষের অনেক জিনিস 
দেখান হইয়াছে। তারপর অক্সান্তয মেলায় 
এখানকার যত জিনিস দেখান হইয়াছে্তাহাদের' | 
ব্যবহার ও ইতিহাস সঙ্বন্ধে সমন্ত কথা কেবল 
পুস্তক আকারে বিলাভের লোকেরা পাঠ করিয়া- 
ছেন। এবারে কিন্ত ভারতবর্ষের কথা আরও. 
ভাল করিস! জানিবার জন্য অনেক প্রকার নূতন 
উপায় অবলঙ্গন করা হইয়াছে। এবারে বঙ্গদেশ 
হইতে ছুইন ও বোস্বাই হইতে একজন শিক্ষিত 
তারতবাসী লগুনে যাইয়া সেখানকার লোক- 
দিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়! দ্রিতেছেন। এ 
ছাড়া এখানকার অনেকগুলি ভাল ভাল কারিকর 
সেখানে যাইস্জা দোকান খুলিয়াছেন। তাহাদের: 
দোকানে কার্পেট, বারাণমী শাড়ী, কাঠের উপর: 
খোদাই করা নানা প্রকার জিনিস, পিতলের 
বাসন, মাটির বাসন ও সোণান্ধপার গহনা প্রভৃতি 
কত রকম জিনিস তৈয়ার হইতেছে। শিক্ষিত 
ইংরেজ কারিকরগণ তাহার হাটহদ্দ দেখিয়া 
লইতেছেন। এখন বোধহয় অনেকে বুঝিতে পারি 
তেছ যে রাশি রাশি ভবর্ব্যয় করিম্বা এক একটা 
মেলাঞুলার “উদ্দেশ কি? উদ্দেগ্ত কিছুই নহে 
কেবল পাঁচ জাতির দেশের জিনিস এক জায়গায় 
জম! করিয়া পরস্পরের শিল্পনৈপুণ্যের তুলনা করা 





ও অপর জাতির নিকট হইতে যাহা! কিছু 'শিখি- 
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বার আছে তাহা শিক্ষা করিয়া আপনাদের উন্নতি, 
কল্যাণ ও জুখ বৃদ্ধি বাঁরা। ইংরেজেরা এইরূপ 
মেল! বারা যে উপকার লাভ করেন আমরা 
তাহার কি বুঝিব? যদি বুঝিতাম তবে আজ, 
'আমাদের এত ছুঃখ থাকিত না, যাহা হউক এ 
সকল কথ! আর অধিক করিয়া আজ বলিতে 
চাহি না. 
ভারতবর্ষের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্্ারলম্বীর বসতি, এপ পৃথিবীর 
আর কোনও রাস্যে দেখা যায় না। ইংরেদগণ 
শ্বতগুলি স্মৃতির উপর 'াজদ্ব করিতেছেন এত- 
'ুলি জাতির উপর রাজত্ব করাও পৃথিবীর অপর 
কোন হ্থসভ্য জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্ত 
যাহাদের উপর ইংরেজের অধিকার তাহাদের 
সকল শ্রেণীর লোকের চেহারা। পর্ধ্যস্তও অনেক 
ইংরেজ দেখেন নাই। বাহার! বিলাত ছাড়িরা 
কখনও ভারতে আসে্নে নাই তাহার! এখানকার 
(লোকদিগকে কেমন করিয়া দেখিবেন? বাস্ত- 
বিক আজকাল এদেশ হইতে খাহার! বিলাতে 
কৃষি, আইন, শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা 
শিক্ষা করিতে গমন করেন দেই সকল স্ুসত্য ও 
শিক্ষিত বান্ধালী, পার্ষী, বা মুসলমান যুবকগণ 
ভিন্ন অপর কাহারও সুখ বিলাতের ইংরেজগণ 
কখনও দেখিতে পান নাঁ। সেই জন্য একদিকে 
যেমন ভারতবর্ষের নান প্রকার শিল্প দ্রবা লগুন 
মেলায় সংগ্রহ কৰির! সকলকে দেখান হইতেছে) 
অপর দিকে এখানকার নানা! স্থানের মানু 
চিনিবারও একটা বেশ সুন্ুর উপায় বাহির করা 
হুইয়াছে। আবাম অঞ্চলের নানাপ্রকার পাহাড়ী 
শিখ, পঞ্জাবী,গোরক্ষ ও মাক্জাদী প্রভৃতি সৈনিক- 
দলভুক্ত বীরগণ $ এবং ্রহ্গদেশ, আন্দামান ও 








নিকোবর দ্বীপের অধিবাদী রতি নেকণগুলি 
পুরুষ ও র্মধীর পূর্ণাবয়ব মাটির গ্রতিমুত্তি গড়িয়া! 
মেলা স্থলে সাজান ॥  এইবপ প্রায় 
হুইশতেরও ধিক : চেহারা ভারতবর্ষ হইতে 
বুনে পাঠান হইয়াছে! বিলৃতিবানীরা সকল 
চেহারা! দেখিয়া বড়ই খুষী হইয়াছেন । -সেখান- 
কার ব$ বড় খবরের কাগদে উ নকল চেহারা 
ছাপা হইতেছে ॥ -আদরাও, পাঠক পাঠিকা- 
দিগকে দেখাইবার জন্য আন্দামান ধবীপের পুক্রষ 
ওবমহীর একখানি ছবি দিলাম। সকলে দেখ 
দেখি এমন কদাকার ও অসভ্য জাতির ছবি 
আর কখনও দেখেছ কি না। 

যাহাদের, চেহার। দেওয়! হুইল উহাদিগকে 
৯৮৮০ সালে কলিকাতায়? আনা হইয়াছিল। 
উহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েও 'অনেক- 
গুলি আসিয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে ইহা" 
'দিগের সম্বন্ধে গরোটাকতক রুথা বলি, শুন ।-- 

আন্দামানবাষীদিগের গায়ের রং কেমন কাল 
তাহা বোধ হয় অনেকে ছবি দেখিয়াই বুঝিতে, 
পারিয়াছ। আফ্রিকার নিগ্রো। ব কাক্রিদিগের 
অপেক্ষাও যেন ইহারা একটু বেশী কাল। মাথার 
চুলও কাফ্রিদের মত খুব ঘন। আবার গায়ের 
গন্ধ এমনি ভয়ানক যে বেশীক্ষণ ইহাদের কাছে 
বাড়ান যায় না। ইহারা *প্রায় উনঙ্গবেশে বনে 
বনে বেড়ায়। লজ্জা! নিবারণ কর! নিতান্ত আব- 
শ্তক বোধ করিলে কখন কখন. কোমরে কেবল 
মাত্র গাছের পাত| বা ছাল জড়াইয়া কোন 
মতে একটু কৌপিনের- মত আচ্ছাদন ব্যবহার 
করে। ইহাদের অলঙ্কারের মধ্যেও বেশীর 
ভাগ গাছের পাতা লতা এবং শামুক, না] 





যমূত্রের কীট অথবা ছোট ছোট হাড়ের মালা।। 
ইহারা তীরধনুকের নাহায্যে বনের পণ্ড গারে: 





সখা। 
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ও তাহাদের মাংসে উদরের জাল। নিবারণ করে। 
কাঁচা মাংসে ইহাদের অরুচি নাই, সুতরাং মাংস 
রাধিবারও: বড় দরকার করে না; আবার শুন! 
যায় যে নরমাংসও ইহাদের নিকট পার পায় না। 
(কোন আত্মা স্বজনের সত্য হলে ইহারা তাহার 
মাংস খাইয়া! ফেলে, তাহার মাথার খুলিটা যদ্ধের 
যহিত অঙ্গে বহিয়! বেড়ায় এবং তাহার হাত 
পারের সরু সক্ষ। হাড়ে কোন রকম অলঙ্কার 
'অথ্বা বাজানার বাশী তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। 
নেশায় ইহারা এত পটু যে; ঘে মদ খুব চড়া, 
সবাহার একখুণ খাইলে এ দেশের বড় বড় মাতা- 
'লের! চলিয়া! পড়ে, আন্দামানীরা! 'অবলীলাক্রমে 
তাহার তিন গুণ পান করে। সর্বক্ষণ নেশা 











করিয়াও ইহাদের আশা মিটে না। ধুম- 
পানেও ইহারা খুব মন্সপুত। তামাক বল, 
চুরট বল, যত দাও ততই টানিবে। : বলিতে কি. 
নেশা! ক'রে ক'রে ইহাদের এক. এক্‌ জনের 
্রক্কৃতি এমনই হুয়ে পড়ে যে, সে চবিবশ ঘণ্টা 
কেবলই অলম ভাবে জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকা 
ভিন্ন জীবনে আর কোনও স্থুখ চাহে না এক 
কথায় বলিতে কি ইহাদের চাল চলন দেখিয়া! 
ইহাদিগকে রাক্ষস অথবা-নিরূপী পণ্ড ভিন্ন আর 
কিছু বািতে ইচ্ছা হয় না। 

আন্দামানবাসীরা, ঘখন. কলিকাতায় ছিল 
তখন চৌরক্দীতে একদিন ইহাদের নাচ হয়। 
দে নাচের মাঝে মাঝে কেবল ভয়ানক লাফা- 


পপ 








নু সখা। ? 





লাফি, মুখে এককপ কিকুট চীৎকার এবং বিশ্রী 
অঙগভদদী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই। 





" ফুলের সাজি। 


৮৯ 

হেমলত। মনোরমাকে 

এ রি "মনোরমে কাল আমার, 
জন্মভিখিপুজা, তুমি গ্রত্যুষে উঠি- 

যাই এখানে আসিবে, তোমার 

কাল আমাদের বাড়ী ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ 
রহিল। মমোরমা বলিল “রাজকুমার আপনার 
দয়ার গুণে আমি দিন দিন আক্ষ্ট হইতেছি 
আপনার যেন্ূপ অভিলাষ তাহাই হইবে।” সে 
সে দিন বাড়ী গিয়! পিতাকে আগেই রান্বকন্তার 
আন্মতিথি ও তদৃপলক্ষে তাহার নিমন্ত্রণের কথা 
জানাইল। তখন দীননাথ কহিল, “তবে তুমি 
সকালেই সামার অন্ত রন্ধন করিয়া রাজকুমারীর 
নিমন্ত্রণে যাইবে, কিন্তু সাবধান আমরা গরিব, 
আসাদের সহিত রাজ পরিবারের সম্বন্ধ বিপদশৃন্ত 
নহে, আমি বহুদিন রাজি সংসারে কর্ণ করিয়া 
বেশ জানি যে, বাহার! 'আজ রাজা বা মহিষীর 


তাহাদের চক্ষুশূল।” মনোরম! কহিল “সে বিষয়ে 
'সাগনার সন্দেহ করিবার কারণ নাই, হেমলতার 








শ্রিরপাত্র, তাহারা 'আবার কিছুদিন পরেই | সমুদয় 


গণের তুলনা নাই, আসি “তাহার স্বভাব এ 
"আচরণে বাগুবিক মুগ্ধ হইনছি। বাবা, আমি 
তাহাকে তাহার জন্মদিনে কি উপহার দিব 
ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিষ্ঠেছি,ন1 1” 
দীননাথ। মা, আধার! দরিদ্র, কি উপহার 
দিয়া রাজতনয়ার সস্তোদ বিধান করিতে পারি 
বল? আমি বলি অন্ত কিছু না দিয়া সেদিন 
আমি যে ফুলের সাজিটা*তৈয়ার করিয়াছিলাম, 


"] উত্ধম উত্তম ফুল দি, সাদাইয়া মেই সাজিটা 


রাজকন্তাকে উপচৌকন দেও, মূল্যবান বস্ত্র বা 
অলঙ্কার অপেক্ষা ইহা অধিক মনোনীত হইবে 
সন্দেহ নাই। 

মনোরম! । বাবা, আমিও এক একবার ভাবি- 
তেছিলাম যে, আমাদের বাগানের উত্তম উত্তম 
সুলগুলি তুলিয়া! রাজকন্তাকে উপহার দিব। 
আমায় তুমি যে সািটা দিয়্াছ তাহার চমতকার, 
গঠন, তাহাতে কত কাজ; আমি ও. তুমি 
যাহা যাহা বলিলে তাহাই উপযুক্ত বোধ 
করিতেছি। 

আজ হেমলতার অন্মতিখিপূজা, রাজ-উদ্যান 
জনাকীর্ণ; তৌরণ হইতে প্রত্যুবে নহবৎ ধ্বনি 
হইতেছে। উদ্যান পথের ছুই পার্খে মঙ্গল ঘট ও 
কালী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে । উদ্যানে আজ 
সমস্ত উৎসব, কাহার& সুখে নিরাননদ নাই । 
রাজ প্রসাদ পাইৰ বলিয়া দাস দানীরা 
আজ মহাআনন্দিত। উদ্যান বাড়ী পুষ্প ও 
পত্রে সঙ্জিত এবং সুগন্ধ খুনা ও গুগলের গন্ধে 
রাঞতবন যেন একটা দেবতবন হইয়াছে। * 

মনোরমা প্রাতঃকালে গাত্রোথান বিয়া 
গৃহকম্্ম সমাপন করিল। এবং ত 
দের উদ্যান হইতে কতকগুলি অত্যৎক্ 
গোলাপ, বেল, সুখিকা প্রভৃতি কুস্থম সাজি 














চা 





চা সখা । 


১১১ 





শ্ভরিয়া তুলিল। * কতৃকগুলি চমৎকার মালা 
নিয়া, তীহার মধ্যে শরাজকুমারী* হেমলতার 
জন” লিখিল॥ এইন্ধপে সাজিটা অত্যন্ত মনো- 
হর হুইল। যখন ঘ্নাত্তে দাসিগণ হেমলতার 
বেছ বিদ্বান করিয়া $দিতেছে তখন মনো- 

রমা তাহার নিকট লিক সা্িট, স্থাপন 
করিল, হেমলতা সানী দেখিয়া পরম আন- 
ন্দিত হইলেন। কুমারী আম কত ভাল 
বন্ত ও অনষ্কার পাইয়াছেন কিছু কিছুই তাহাকে 
কট করিতে পায়ে নাই। 

হেমলতা বলিলেন “মনোরমে তোমাদের 
বাগানে দেখছি আগ আর একটা ফুলও রাখ 
নাই, এ সাঙ্িটা কে বুনেছে, আহা! ইহার 
কার কার্য অতি চর্রৎকার! মনোরমা কহিল 
“সাজিটা আমার পিতার হস্ত-নির্টিত।” 

বাজ কুমারী মনোরমাকে লইন্লা মহিষীর 
কক্ষে প্রবেশ করিবেন, এবং আনন্দের 
সহিত মনোরমার সাজিটা মাতাকে , দেখাইয়া 
বলিলেন, দেখ মা, এটা কি মনোহর উপহার ! 
'আমিত কখন এমন চমৎকার সাজি দেখি নাই, 
আহা! এই ফুলগুরি আমাদের বাগানের ফুলের 
অপেক্ষা অনেক বড়। টি 

বাঙ্গমহিষীও এই উপটৌকন দেখিয়া মনে 
মনে পরম জ্রীত্‌ হইয়া কহিলেন “যথার্থই এমন 
রমণীর ফুল কোথাও দৃষ্টিগোচর হন্ধ না। ফুল 
গুলি পুর্ণ বিকলিত -ও  সুগন্ধের, ধার ॥ 
এই সাব্দিপূর্ণকুব দেখিলে মনোরমার মনের 
স্বন্ধুর ভাব ও কুচি বেশ বুঝা'যায়। মনোরমা ! 
একটু এখানে অপেক্ষা কর আমরা এখনি আসি- 
'তেছি” এই বলিয়া রাজ: মহিষী হেমলতাকে 
গ্রহান্তরে আসিবার জন্ ইঙ্গিত করিলেন। 
গৃযান্তরে গমন করিয়া রা্মমহিথী কন্তাকে 










“গমন করিয়া কোন পরিচারিকাকে ডাকিয়া 





বলিলেন, “হেম আজ তুমি মনোরমাকে কিছু 
উপহার না! দিয়া কখনও ছাড়িও না । বল 
দেখি তাহাকে কি উপহার প্রদান করিলে ভাল, 
হয়?” হেমলতা। বলিলেন,_মা, আমার সেই 
নৃতন বারাণসী শাড়ী খানি ছিলে হয় না? 
সেখানি আমি একবার মার পরিয়াছিলাম। 
রাজমহিষী হেমলতাঁর কথায় অন্থমতি প্রদান 
করিলেন। তখন, হেমণতা মনোরমার নিকট 


বলিলেন প্আমার গৃহ হইতে; আমার 
দেই নূতন বারাশমী শাড়ীখানি আর্ধনয়া দেওঃ 
মনোরমাকে উপহার দ্বিব। মায়া কুমারীর 
কা শুনিয়া ঈর্ধানলে জলিয়া৷ উঠিল, বলিব, 
রাণী মা এ কথা জানেন? হেমলতা ঈষৎ বিরক্ত 
ভাবে বলিলেন “সে কথা তোমার জানিবার 
প্রয়োজন নাই, কাপড় এখানে আন” 

মায়া আর কথা কহিল না মনে মনে 
গঅরাইতে গজরাইতে গৃহ হইতে কাপড় আনিতে 
গেল। যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবি, 
রাকন্তার ব্যবন্বত বস্ত্র কেবল আমারই প্রাপ্য । 
কোথা হইতে একটা চাষার মেয়ে আসিয়া 
আমার সে অধিকার লোপ করাইতেছে। রাজকন্া 
আমাদের সঙ্গে আর তেমন কথা৷ কহেন না। 
কেবল শুইতে বলিতে মনোরমা মনোরম, যদি 
আমি ইহার শোধ লইতে পারি ভবে জানিৰ আমার 
নাম “মায়া” । সে এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে 
ৰাযাণসী কাপড় খানি হেমলতাকে আনিয়া 
দিল। হেম কাপড় আইলা মনোরমার হস্তে 
দিয়া কহিলেন “ভাই তোমায় আমার প্রদত 
এই উপহারটী গ্রহণ করিতে হইবে। সরলা! 
মনোরম রাজক্তার আগ্রহ দেখিয়া বিনা 
বাক্যব্যযে তাহা গ্রহণ করিল। মনোরমা গৃহে 


্ 

















সখা। 





| প্রত্যাগমন করিল। মা সমন্ত দিন ঈর্ষা 
| জলিতে লাগিল। মেই দিন বৈকালে যখন হেমলতা 
কেশ বন্ধন করিতেছেন তখনও তাহার ক্রোধের 
| উপশম হয় নাই, ক্রোধভরে কেশবন্ধন করিতে 
করিতে একবার একটু জোরে বাজকন্তার 
কেশ টানিল। তিনি মারার মনোভাব কথক 
বুঝিয়া বলিলেন “মায়! তুই কি মনোরমাকে 
কাপড় দিয়াছি বলিয়া রাগ করিয়াছিস্‌?” 


মায়! মনের ভাব চাপিক়! বলিল, আপনি ঝ্মহা 


করিবেন তাহাতে 'আমার আবার রাগ কি? 
৭. অনোর। বাড়ী গিন্ধা আগে পিতাকে রাজ- 
কুমারীগ্রদত্ত কাপড় দেখাইল; তাহার মুখে আনন্দ 
ধরে না। কিন্ত দীননাথ কাপড় দেখির! বড় 
সন্ধষ্ট হইল না) সে তাহার পক কেশযুক্ত মন্তক 
নাড়িয়। কহিল, বাছা! এখন বোধ হইতেছে যে, 
& ফুলের সাজি রাজবাড়ী না লইয়া গেলেই 
ভাল হইত। রাজ কণ্গার প্রদত্ত উপহার বলিয়া 
আমি ইহাকে লক্মান করিতেছি সত্য, কিন্ত 
তোমাকে এই উপহার গাইতে দেখিয়া অনেকে 
ঈর্যাপরবশ হইবে) আর পাছে তুমি এই কাপড় 
শরিক্া মনে মনে গর্বিিতা হও ইহাও আমার 
বড় ভয় হইতেছে । সাবধান যেন এই কাপড় 
পরিধান করিয়! অহস্কত হইরা না পড়। 

'বিনয়, ক্র, সত্যকথা ও মিষ্ট কথাই বালি- 
কার যথার্থ অলঙ্কার । 




















গতবারের নূতন এরকারের দবীধার উত্তর 
অনেকেই দিয়াছেন) কাহারও রচনা প্রকাশ- 
যোগ্য বলিয়া বোধ হইল-না। উক্ত ছবিটা 
অবলম্বন করিয়া একটা রচন| বারান্তরে প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা রহিল। হাতি মধ্যে যদি কেহ 
উক্ত ছবি অবলম্বনে একটা রচনা পাঠান, এবং 
তাহা যদি মনোনীত হয, তাহা হইলে তাহার 
রচনাই প্রকাশিত হইবে। 









































মরা সকলেই ভুগোলম্থত্রে পৃথিবী 

থেগোল ছার তিনটা প্রমাণ পড়িয়াছ ; 

বেশ, করিয়া সুস্থ করিয়াও রাখিয়া) 
কিছ বিষয়ে উত্তম কূপ বোধ না হইলে স্থবিধা 
নাই। কিছুদিন হইল আমি একখানি বাঙ্গালা 
বৈ দেখিক্লাছিলাম ভাহাতে গ্রকর্তা, একজন, 
বিদ্বান ভষ্াচা্া, নান শান্ত হইতে বচন তুলিয়া 
'ও নিজের গভীর তরকযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা! করিয়াছেন যে, এই পৃথিবী কখনও গোলাকার 
নহে এবং ,দধি মুর, ক্ষীর সমূভর প্রস্থতি যত 
সমু আছে, তাহাদের তীরে ৪* লক্ষ যোজন 
বিস্তা্দ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বখ, বট প্রভৃতি 
বৃক্ষ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি যখন এই বৈ 
খানা দেখিলাম তখন মনে হইল যে-এত বিজ্ঞান 
ও ক্শিক্ষার,-মধ্যেও এ প্রকার বৈ ছাপ! হয় আর 
পড়া হয়। ক্ষি জানি ঘি তোমাদের সধ্যে কেহ 
সেই রকম কোন পণ্ডিতের সম্মুখে পড় তাহা 
হইলে হয়ত তোমাদের বিশ্বাস টশিক় যাইবে ? 
) শ্ৃধিবী গোল নয় হয়ত বলিয়া বসিবে। সুতরাং এ 
বিষয়ে শুদ্ধ তিনটা প্রমাণ মুখস্থ করিয়া রাখিলে 


টিউন ৩২ 














চলিবে না। বেশ করিয়া কথাটা বুঝা দরকার) 
তাই আজ আমর] এই বিষয়ে কিছু খুলিয়া লিখির 
*) মনে করিয়াছি। মন দিয়া বুবিয়া, পড়িল ও. 
মনে রাখিলে ফেহ আর ঠকাইতে পারিবে না ॥ » 

আচ্ছা মনে কর পৃথিবী গোল নয়। একটা 
শীমাবিহীন বা খুব বড় ময়দানের মত কেবল, 
লা চওড়া জমী। তাহা হইলে কি ভূল হয় দেখা৷ 


যাশক। এই রকম উপ্টা দিক নিয়া বিচার 
করিলে স্থবিধা হয়। যেমন তোমাদের গ্রামের 
বড় মাঠটা, পৃথিবী যদি তেমনি হয় তক 
দোষ 1-বেশ্‌। তোমাদের বাড়ীর ছাতটা খুব 
বড় ভার এক ধারে আল্‌শের কাছে শুয়ে তোমরা 
গল্প ক'রছ। এখন হঠাৎ এক ধারের আজ্‌শের 
কাছে বদি একটা প্রদীপ জালা যায় ত| কি ভোমরা 
দেখিতে পাবে না % অবশ্য পাবে। এমন কি, 
ছাতের ও পাশে যদি একটা জোনাকি পোকা! 
থাকে তাও দেখিতে পাও। কিন্তু একটা বড় 
জালার এক পাশে চক্ষু দিয়া দেখিলে তাহার, 
অন্ত পাশের পিঁপড়ে দেখা যাক না। কেননা! 
প্লিপড়ে জালার ফুলা গায়ের জন্য ঢাকা থাকে॥ 
কোন বড় ঝাঠের একধুযুরে একট! আগুন জালিলে 
ওধার, থেকে বেশ দেখা যাগ ।_কিন্ত একটা! 
ছোট পাহাড়ের একধারে আগুন থাকিলে ওপার 
থেকে দেখা মা না, পাহাড়ের উ“চু ভাগে ঢাকা 


৯ পণ 









বখা। এটি 































যেমন 'আমর! দেখিতে পাঁইব, পৃথিবীর সব 
স্থান থেকেই সব লোকে এক সঙ্গে দেখিতে 
পাইবে। তোমরা বলিয়া উঠিবে "তাত পাবেই, 
খতক্গণ গাছ পালার আড়ালে থাকিবে ততক্ষণ 
সকলে দেখিতে পাইবে না। যেই ভাল করিয়া 
উচ্চ হই! আকাশে উঠবে; অমনি পৃ্থিবী 
চ্দ্ধ লোককে এক সঙ্গে কুধ্্য দেখিতে পাইবে 
অন্দেহ কি?” কিন্ত, সমস্্র পৃথিবীর জোক 
এক সঙ্গে কুরর্যকে উঠিতে দেখে না, এক সঙ্গে 
অন্ত যাইতেও দেখে না। আমাদের দেশে যখন 
প্রথম হয দেখা দেয়, সেই ভোর বেলা ঘখন 
আমরা উঠিযা মুখ হাত ধুইয়া গড়িতে বসি, 
আমাদের পশ্চিমে যাদের বাড়ী,__যত দূর দেশে 
তারা তত পরে কূধ্যকে উঠিতে দেখে, আর তত 
পরে অস্ত যাইতেও দেখে ; আর আমাদের পুর্ব 
'দিকে যাদের বাড়ী,_যত দুরে ভার! তত আগে 
্যযাদক় ও সু্ধ্যান্ত দেখিতে পায়। তোমরা 
ন্গান ইংলও দেশ আমাদের দেশের পশ্চিমে 
অনেক দূরে । এই জন্ত আমাদের এখানে যখন 
্্য. উঠে, তখনও সেখানকার লোকেদের 
'আর্দেক রান্রি,যখন এখানে. বেলা, ছুই প্রহর 
তখন বিলাতে প্রাতঃকাল। যখন আসর] কর্ঘ্য 
অন্ত যাইতে দেখি সেই বন্ধ্যা বেলা তাহাদের 
মধ্যাহ, স্রধ্য তখন, ভাহানের মাথার: উপর! 
| কি আশ্চথ্য !! এ বিষয়ে একটা সঙ্কেত বলিয়া 
দিতে পারি যাহ! স্থারা ম্যাপ দেখিয়া যে কোন 
স্থান হউক না কেন তোমর! বলিয়া দিতে পারিবে 





| দেখানে কুর্য উঠিতে এখানকার চেয়ে কত দেরী 


লাগে বা শী হয়। ম্যাপে উত্তর দিক হইতে, 
দি পর্ন যে সকল রেখা টানা থাকে তাহা 
দিগের ছারা ডিগ্রীর মাপ জারী মার বিধুব রেখার 
কাছে এক একিত্ী প্রায় ৭ মাইল দুরে দুরে 
খাকে। আর এই এক ডিগ্রী দুরে যে সকল দেশ 
তাহাদের মধ্যে সময়ের ফা ৪ মিনিট । অর্থাৎ 
অমাদের কলিকাতা হইতে: যে স্থান ১ ডিন্্রী 
পশ্চিমে সেখানে কলিব্বাত্তা অপেক্ষা ৪ মিনিট 
পরে সুর্য উঠিয়া থাকে। যে স্থান কলিকাতা। 
“হইতে ১৫ ডিগ্রী পশ্চিমে" তথার ৬* মিনিট বা 
এক ঘণ্টা পরে স্র্্য দেখা যায়। আবার যে 
নগর কলিকাতা হইতে ১৫ ডিগ্রী পুর্ব দিকে 
তথায় স্রধ্য কলিকাতার ১ ঘণ্টা আগে উঠে। 
বোধ হয় এখন সব খারগাক্ সঙ্গে তুলনা করিতে 
শিখিলে। 

যাহা হউক দেখা গেল ঘে পূর্ব দিকে যখন 
কথ্য আকাশে দেখা যা, তখন সম্ত পৃথিবীর 
সব লোক একবারে স্ধ্য দেখিতে পায় না। কেন 
পায় না? "পৃথিবী মাঠের মতন হইলে নিশ্চই 
দেখিতে পাইত। তা যখন হয় নাস্পষ্ট জানি- 
তেছি (একন্থান থেকে আর এক স্থানে টেলি- 
গ্রাম করিলেই'জানা যায় ) তখন কেমন করিয়া 
বলিব যে পৃথিবী মাঠের মত। নিশ্চয়ই পৃথিবী 
ভেমন নহে। নিশ্চয়ই তবে আগ্ত রকম হবে। 
কণিকাতা'-ইংলণ্ডের সধ্যের, দ্ুভাগ জালার 
পিঠের মত নিশ্চই উচু, নহিলো এরূপ কেন: 
হইবে? 

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যে. সমতল নছে, জালার 
মত, তাহার আরও একটা উদর প্রমাণ আছে। 
সেটা প্রায় সকলেই পড়িয়াছ। যখন কোন 
জাহাজ সাগরের কিনারা হইতে দুরদেশে বাআ 
করে, তখন যদি তথায় জন ক্ষণ দীড়াইরা 



















চর 


্‌ চাবি 


সখা। 
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জেনে বড় আশ্চর্য দেখিবে যে, প্রথমে 
জাহাজের লোক জন সব দেখা বাবে, 
ক্রমে যতই দূরে ফাইবে ততই ন্প' অন 
অস্পষ্ট বোধ-হইবে। দূরের ত্রব্য কখনই 
নিকটের জিনিসের মষ্ট পরিষ্কার, দেখা যায় 
না। কিন্তু তখনও জাহাজের সবটা বেশ্‌ 
দেখিতে পাবে । ভ্রমে যখন এক ক্রোশেরুও 
বেশী দুরে গিয়। পড়িবে» তখন জাহান্ছের 
তলাট। যেন খানিকটা! ক্ষয় হইয়া বা জলের 
মধ্যে ভুবিয়া গেল বোধ হইবে। ক্রমে “| 
আরও একটু একটু করিয়া অনেকটা অদৃশ্ত 
হইবে। শেষে জাহাজের কাষ্ঠ বা লৌহময় খোল- 
টুকুর আর কিছুমাত্র দেখা ঘাবে না, কেবল মাস্ত্ল 
ও পাল দেখ! যাইকে। আরও দুর--শেষে বড় 
মাস্তলের আগাটুকু বিক্‌ ঝিক্‌ কর্ছে, তার পর, 
শী যা_কিছুই না। এইন্সপে জাহাজ খানার 
নীচে থেকে ক্রমে ক্রমে সমন্তটা দৃশ্ত হইয়া 
যায় কেন? অনেক দুর বলিয়াই কি এরূপ হয়? 
না, হ'তে পারে না। কেননা দুরের জিনিস 
ছোট দেখার, বটে, অস্পষ্টও দেখায় সত্য) কিন্তু 
তাহার সমস্ত অবয়বটাই ীন্দপ ছোট ও অল্পষ্ট 
দেখা যায়। কোন অংশই অদৃশ্য হয় না। তার 
পর আরও প্রমাণ এই যে, দুরের ছোট ও অস্পষ্ট 
দেখান বন্ধ করিবার, নত যে, দুরবীক্ষণবন্ত্র আছে 








* এক কিছু তটাচাধ্য পণ্ডিত বলিয়াছেন ফে,পৃথিবী বস- 





তাহ দ্বারা খুব দূরের দ্রব্যও কাছে এবং বড় ও স্পষ্ট 
দেখ! যায়। তুমি যদি যন্ত্র দ্বারাও জাহাজ খানার 
দিকে দেখ, তাহা হইলেও ঠিক ধন্দপ দেখিবে। 
অম্পষ্ট ও ছোট দেখাইবে না! কিস্ত ঠিক বোধ হবে 
যেন জাহাজের তল থেকে উপর পর্যাস্ত ক্রমে 
ক্রমে জলের মধ্যে ভুবিয়া যাইতেছে *। তোমার 
ও জাহাজের মধ্যের জলভাগ যদি মাঠের মত 
সমতল হইত তাহা হইলে; কখনই এইক্প একটু 
একটু করিয়া জাহাজের নিষ্ম অবমবব "গুলি ও 





তল হইলেও নাকি এইরূপই দেখা যাইবে। তিনি অনেক মাথা! 
ঘুরইস্জা ইহার পক্ষে যুক্তিও দিয়াছেন, সে বড় চমৎকার, 
যুকতি__তোগত্রা মনোযোগ দিয়! শুন। উপরকার বামুর 
চাইতে নীচেকার বায়ু বেগী ঘন, তা তোমরা অনেকেই জান। 
আচ্ছ। দূরের বন্ত অশপষ্ট দেখা যায় কেন? না দাম্নের বায়ুতে, 
দুটিকে কথফিৎ পরিমাণে রোধ করে বলিয়।॥ অনেক দুরের | 
ঞ্রিনিস হইলে অনেক সাম্নে গড়ে, হ্বতরাং আরো 
অনা দেখা যাজ। বাতাসটা যদি আরে! ঘন হইত, তবে 
এর চাইতে কাছের জিনিসই এপ অলপ দেখা যাইত। 
এই যু অবলম্বন করিয়া গণিত মহাশল্ বলিতেছেন যে 
মাস্তলের আগাঁটা আমর! সকলের চাইতে পাতলা বাতাষের 
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মখা। 


«হি 








:] অবশেষে সমন্তট। শনৃষ্ঠ হইত না। নিশ্চয়ই 
| পরী মধ্য ভাগের জল জালার পিঠের মত ঈষৎ 
স্ুলিয়া আছে এ ফুল! এত কম যে হঠাৎ চক্ষে 
দেখা যায় না কিন্ত এই বিষয়টা ভাবিয়া দেখিলেই 
নিঃসন্দেহ' বুঝা যাইবে ঘে রূপ ফুলো নিশ্চয়ই 
আছে। গঙ্গায় ্গান করিবার সময়ে চক্ষু জলের 
কাছে রাখিয়া দূরের নৌকা দেখিলেও রূপ 
প্রমাণ পাঁওয়। যাল্স॥ তোমরা বরং চেষ্টা করিয়া 
দেখিতে পার । 

এই পরীক্ষাটার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যৈ, 
ঝাগরের দুল মাঠের মত সমতল নহে, খুব 
প্রকাওড একটা জালার পিঠের মত। আর পৃথি- 
বীর ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত 
পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩. ভাগ জল আর এক ভাগ 


ভিতর দিদা দেখি সুতরাং সেটা সকলের চাইতে স্পষ্ট দেখা 


স্বা়। তার নীচের অংশটা তার চাইতে ঘন বাতাসের 
(ভিতর বিয়া দেখি, (কারণ উপরের ৰাতাদের চাইতে নীচের 
বাতাস ঘন_-যতই নীচে আগিতেছি বাতাস ততই ঘন হই- 
তেছে,) কতরাং নেটাকে মাল্তলের আগার চাইতে অপ 
দেখি। এই, কারণে তার নীচের স্থানটুকু আরো অপ 
দেখি। এইরপে হে অস্পই হই জাহানের নীচের অংশ 
একবারে অদৃস্থই হইয়া যায় ॥ (ছবি দেখ) কিন্ত জঙশঃ 


বাগ হইয়া অন হওয়া আর একটা কিছুতে ঢাকা “পড়গ 
অদৃস্ঠ হওয়া, এই ছুয়েতে থে কি তক্ষাৎ, ভটটাচার্যা মহাশয় 
তাহা টিকু করিয়। উঠিতে গান নাই । আমি আশ! করি 


মাত্র স্থলে আবৃত । সেই ৩ ভাগ অর্থাৎ বার আনা 
অংশ জলের যেখানে & পরীক্ষা করা যাক সা 
কেন, এ একইরূপ ফল দেঁধা যাইবে। অর্থাৎ 
পৃথিবীর বারআনার আকার যে জলের মত, তাহা 
ঠিক হইল। বাকী বে য়ে চারি-আনা স্থল তাহা- 
রও আকার রূপ । প্রমাণ করাও কঠিন নহে। 
১৮৭০ ্রীষ্টান্দে "বেড.ফোঁ্ড লেবেলে” তাহার বেশ, 
দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে । *গয়ালেস্‌ নামক একজন: 
সাহেব "ক”*খস্ণগণ নামে ৯৩কীট ৪ ইঞ্চ পরিমাণ 
তিনটা সমান উচ্চ খু'টি ঠিক সোজা করিয়া (তিন) 
৩ মাইল অন্তর অন্তর বলাইলেন। জমী যদি 
ঠিক সমতল হয়, তাহা হইলে এ তিনটা খুঁটিরই 
মাথা মমান থাকিবে । কিন্ত তিনি ”ট” নামক 
এক দূরবীক্ষণ বন্্র এমন গ্তাবে বসাইলেন যে 
তাহাতে “ক”ওপ্গ” খুঁটির মাগ! ঠিক: সমান 
রেখায় দেখা যায়। তখন দেখা গেল যে “থ” 
খুঁটিটার মাথা এ রেখার ৫ ফ্রীট উপরে আছে। 
ইহা বেশ ধীর ভাবে বুঝিলেই দেখিতে পাইবে 
যে, যেখানে “থ” পোতা৷ ছিল সেখানকার নাট 
কও গ এর তলা অপেক্ষা ৫ ফীট উচু। অর্থাৎ 
রী স্থানটা জালার পিঠের মত উচু বাঁ ফুলা। 


প্ঁফুলা এত কাম যে চক্ষু দ্বারা বুঝা বায় না। 


তোমাদের মধ্যে এত যোকা। বেহ নাই। মুজ্ে যে জাহা- 
জের নীচের অংশ অনৃষ্ঠ হয় তাহ ক্রমশ কাপসা হইয়া নহে; 
ক্কারণ অনৃস্ত অংশ যে জলে ঢাকা! পড়িয়াছে তাহ! স্পষ্ট বুঝা! 
যায়। পণ্ডিত মহাশয় ঘরের কোণে বসিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া 
ছিলেন কাজেই বাস্তবিক ঘটনার সহিত মিলিয়া উঠে নাই। 
পণিত মহাশয় পৃথিবীর গোল সঙবদ্ধে প্রায় প্রত্যেকটা যুক্তি 
লাই এই প্রকার এক একটা কাও করিয়াছেন সব. 
গুলির কথা শুনিলে পাছে গল্পের, বিড়ালের মত: হাসিতে, 





হাসিতে তোমাদের পেট ফাটিয়। যার, এই ভয়ে ক্ষান্ত |. 
থাকিলাম। 














৯১৭ 





এই গে শত শত পরত ারপনাই বড ও 
সাবধানতার সহিত করা হইয়া্ছে। সকল বারেই 
একই রূপ প্রমাণ পাওয়া গিরাছে। কখনই 
ইহার ব্যতিক্রম হয় নাইস অর্থাৎ পৃথিবীর জল 
ভাগ এবং স্থলভাগ ছুইই জালার পিঠের মত ফুলা, 
মাঠের মত সমতল নহে" 
কিন্তু পৃথিবী যে বর্তূল বা! ভাটার মত গোলা- 
কার জড় পিও, তাহা এখনও প্রমাণ হইল ন1। 
কেবল দেখা গেল যে থালার মত সমতল 
নহে। গোলাকার পিশ্ট মাত্রেরই এমন একটা গুণ 
আছে যাহা অন্য আকারের পির নাই। সেটা 
এই যেউহাকে যে দিক দিয়াই দেখনা কেন, 
গোল দেখাইবে। মনে কর গোল থালা) ঠিক 
সন্গুখ হইতে দেখিলেই উহাকে গোল দেখায়, 
নহিলে নয়। মনে কর হাসের ডিম) ঠিরু দিকটা 
সথসুখে ধরি দেখিলেই গোল দেখায় কিন্তু লনা 
'দিকট। নুমুখে ধরিলে আর গোল দেখায় না।" 
কিন্তু একটা ভাটা বা কামানের ঞখালা 9 তাকে 
ষে দিকে যেমন করিয়া ধর গোল দেখাইবেই 
দেখাইবে। পৃথিবীর ও,তাইপ যেখানেই দাড়াও 
না! কেন, চারিদিকে চাহিলেই গোলাকার দেখাইবে 
একা মাঠের মাঝখানে দাড়াইয়। চারিদিকে 
তাকাইবে গোল: একটা রেখা দেখা যায় যেই 
খানে) মাঠ:ও আকাশ যেন মিশিক্পাছে। ইংবা- 
জীতে ইহাকেই “হোরাইজন” (170740ম)বলে। 
এই দৃষ্টি সীমা রেখা বা হোরাইজন সর্বত্র সর্বদা 
গোলাকার ॥ বত উপরে উঠা যায় ততই এই 
বৃত্ত (৫09) আকারে বড় হয় কিন্তু গোলই 











থাকেপাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া দেখিলেও 
চারিদিকে রূপ*গোল রেখা দেখা যায়। 
পৃথিবীর _যে স্থান হইতেই দেখ সর্বত্রই 
পরন্ধপ দেখা যাইবে। এই একটা বিশেষ 
প্রমাণ যে পৃথিবী বর্ত,লাকার বা. ভাটার মত 
গোল 

আরও একটা অকাট্য প্রমাণ আছে। তাহাও 
তোমর! ভূগোলে পড়িয়াছ। নাবিকেরা এক 
শিরদিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া বদি ক্রমাগত চলিতে 
থাকে তবে, নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে |. 
পুনরায় আপনাদের দেশে আসিয়া উপস্থিত হয় ৯ 
ইহার মধ্যে একটাবারও তাহাদিগকে দিক পরি- 
বর্তন করিতে হয় না। পৃথিবী ঠিক গোল না! 
হইলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না। 

তার পর, আমেরিকাতে টেলিগ্রাম করিবেই 
জানা যায় যে ঠিক যখন আমাদের দেশে কর্্য 
অন্ত যাইতেছে, সেখানে তখন ঠিক উদর হই- 
তেছে? এইরূপ কেমন-করিয়া হস্ব? আমেরিকা 
মহাদেশ ষে আছে, তাহাতে তোমাদের সন্দেহ 
নাই। তবে কিনপে রূপ ঘটে ? আমেরিকা! 
ঠিক আমাদের নীচে বা বিপরীত দিকে আছে না৷ 
বলিলে আর এই প্রপ্নের মীমাংসা হয় না। নতুবা 
আর আমাদের সুপর বেলার তাহাদের ছুপর রাক্ি 
আর আমাদের রাত্রে তাদের দিন কিনপগে হইবে? 

সেই রূগ চক্র গ্রহণের সমস পৃথিবীর গোলা: |. 
কার ছায়া! যে চঞ্জের উপরে পড়িয়া তাহাকে 
চাঁকিয়া ফেলে তাহা তোমরা জান কিন্তু কি 
কারণে ওরূপ হয় তাহ্স্ত কঠিন । অন্ত সময়ে 
সহজে/বুঝাইবীর চেষ্টা করিব। পৃথিবী যে গোল 
তার আরও অনেক গুরুতর প্রমাণ আছে, কিন্ত 
সখার পাঠক পাঠিকাগণের তাহা বোধগম্য হইবে 








না বলিয়া এখানে সেগুলি দেওয়! গেল না।' 











সখা। টি 








প্ররুত*ঘটনা। 










ক লিকাতার দিক্টবর্ 
কোন স্থানে একটা পরিবার 
বাস করিত। সেই পরিবারের 
এরূপ কিছু কিছু সদগ,ণ ছিল, 
যে তাহাদের নিকটে যে কৌন 
ঝি, চাকর থাকিত তাহারা 
তাহাদিগকে ছুলিতে পারিত না!) তাহাদের কার্য 
পরিত্যাগ করিলেও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে 
দেখিবার অন্ত তাহাদের বাটাতে না৷ আতিয়া 
থাকিতে পারিত না॥ একটা পুরাতন ঝি এক, 
দিন তাহাদিগকে দেখিবার জন্য তাহাদের রাটাতে 
আসে । সেই পরিবারের সর্ধঘ কনিষ্ঠ সম্তানটার 
| বয়স ৬ বৎসর বালক ম্বভাবতঃ বড় আলাপ- 
প্রি ছিল। এমন কি যখনই তাহার পিতা 
মাতার কোন বন্ধু বান্ধব বাড়ীতে ব্মাসিতেন 
তখনই সেই বালক আপনা হইতেই তাহাদের 
বঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ: সম্পর্ক পাতিয়া লইত। 
কাহাকে বা ছেলে, কাহাকে বা মেয়ে বলিত 
এবং কাহাকে বা মাসী, পীসি ও দিদি বলিয়া 
ভাক্কিত। বালকের মধুযাথা কথায় ও সুমিষ্ট 
আলাপে সকলেই মোহিত হইয়া যাইত। 
পুর্লাতন ঝিটা বাড়ী আদিলে বালক তাহর 
সহিত নানা কথায় তাহুুকে তুষ্ট করিতে লাগিল,” 
তখন তাহার পিতা বাড়ী ছিলে না, মাতা 
গৃহকার্ধ্যে ব্যন্ত ছিলেন বটে, কিন্ত সন্তান কি. 
আলাপ করিতেছে এবং পাছে & সামান্য জ্রীলো- 
কের নিকট হইতে কোন অন্তার কথা শিক্ষা করে 


ভে 








সেই জন্ত তাহার কর্ণ সেই দিকেই ছিল। দেখিতে 
দেখিতে আকাশ অল্প অপ মেদাচ্ছন্ হইয়া আসিপ 
এবংক্রমে বৃষ্টি পড়িতে আরম্তহইল। বাড়ী ফিরিয়া 
যাইতে অস্বিধা দেখিয়া জ্রীলোকটা অজ্ঞানতা। 
বশতঃ বিধাতার নিন্দা করিয়া একট! কটু কথা 
প্ররোগ করিল ।৬ বৎসর রালকের রল প্রাণে 
বিধাতা নিন্দা সহ হইল না ; সে অতি গন্ভীর 
স্বরে বলিল আমরা প্রতিদিন যে দেবতার উপা- 
ষনা করি ভুমি সেই দেবতাকে নিন্দা করিতেছ? 


"তৃমিত বড় ছুষ্ট। ঈশ্বরকে নিন্দা! তাহার প্রতি 


কটু কথা! এইরূপ তিরঙ্কার করিয়াও বালক 
ক্ষান্ত হইল না, অনি তাহার মাতাকে ডাকিয়া 
বলিল মা-দেখ ঝি.কি বলিতেছে।॥ বালকের, 
এই ঘব কথা ভ্রীলৌকট৮ একটু লজ্জিতা৷ হইয়া 
বলিল না না আমি দেবতাকে নিন্দা করি 
নাই, বৃষ্টিকে বলিয়াছি। এই ক্থায়: বালক 
অধিকতর বিরক্ত হইয়! বলিল, 'আবাঁর মিথ্যা 
কথা! প্রথমে দেবতাকে নিন্দা আবার মিথ্যা 
কথা! বাবা বাড়ী আহ্মন তোমার সক কথা 
বলিয়া দিব। বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া 
স্্রীলোকটা অপ্রস্তত হই চলিয়া গেল। 

পাঠক পারঠিকাগণ ! তোমরা এই বিবরণটা 
পাঠ করিয়া এী বালকের মত সৎসাহসী ও সত্য- 
শ্রিয় হও এই আম্বদের একাস্ত ইচ্ছা। 














১১৯ 








দি 





প্লেট খানি লয়ে, বসি ভোলানাখ, 
কপিছেন আক-পাতি ঃ 

















৬ 








এক পাশে অই, 


অস্ষের দেবই, 
বহিয্নাছে খোঁলা-পাতা / 

কসিছেন যাঁছ, কতই যতনে, 
ঘেমেছে কপাল মাথা । 

কত শত বার, শুণিছেন তবু, 
মিলিছেনা অন্ব আর, 

ঘরের চাতীলে,. মেঝের দেয়ালে 
চাহিছেন বারে বার। 

'গুণিছেন পুনঃ, করিয়া যতন, 
তথাপিও নাহি মেলে, 

এক্লিরে আপদ, বিষম বিপদ, 
তাবিছেন ভোলা-ছেলে। 

একবার প্লেট, :: ফেলিয়া মাটিতে, 
মুটো বেধে ধারে চুল, 

শুশিছেন ধীরে মনোযোগ দিয়ে, 
তথু ছাই খায় ছুল! 

আবার তুলিয়া _কোলেতে করিয়া, 
সাবধান হয়ে অতি, 

সুণেন যতনে, কত প্রাণপণে, 
আবার য়ে, সেই গতি! 

টেনে টেনে কাণ: হ'য়ে গেল লাল, 
কিছুতেই: রক্ষা নাই, 

মেলেনাক তবু, ছাই গোড়া অক 
একিরে জঞ্জাল ভাই! 

নঅবশেষে বাবু: করিলেন স্থির, 
নিশ্চয় কেতাবে তুল, 

নহিলে কেনব1, হইবে এমন, ৯ 
কেতাৰ (ই) অনর্থনুল ! 

তানয় ভানয়, ₹উহে ভোল! ভাই, 
দেখ দেখি- ভাল, বারে?" 

সান দেখি বই, দেখিব এখনি, 
কাহার কে তুল ধরে? 


মিনোরমা আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া: এক- 


" শান্বকন্তা। আমাদের বাড়ীতে এলেন কেন? এর 


এই দেখ চেয়ে, : পাঁন্চ আরছয়ে, 

7 কিছু তব ভেদ, নাই, ৯. : 

দেই লে কারণে; এতই জালা, 
পড়েছ ধধাকজ তাই! 








ফুলের সাজি। 





তৃতীয় অধ্যায়। 
(১১২ পৃষ্ঠার পর), 


বার কাপড়খানি পরিধান করিল এবং তখন 
য্থের সহিত আবার তাহা: পাট করিয়া মিদ্ধুকে 
তুলিয়া রাখিন-। : ষে সিশ্কৃকে কাপড়: রাখিয়া 
বাহিরে পিতার নিকট আসিতে না আগিতেই 
দেখিল রাজকুমারী"হেমল্তা তাহার ঘরের -দিকে 
ভ্রতপদে : আফিতেছেন। -রাকুমারীর সুখ 
খানি শুকাইয়। গিসবাছে: সর্ব শঙ্সীর ভয়ে কম্পিত 
হইতেছে। : মনোরম! মনে মনে ভাবিল এ কি? 





মধ্যে এমন. কি হইল । সে এই. ভাবিয়া রাজ- 
কন্তাকে যেমন তাহাদের কুটারে আগমনের 
কথ! দিজ্ঞামা করিবে মনে করিতেছে -অমনি |. 














॥ 


মখা। 





১২৯. 





লা 
প্রনোরমা ভুমি করেছ কি? আমার নার হীরার 
আংটা কোথায়? তুনি ভিন্ন ত ঘরে আর কেহই 
ছিল না, তবে দে্আংটা গেল কোথায়? শীম 
আহটা আমায় দেও আমি ও মা এখন এ কথা 
শ্রকাশ করি নাই, পাঁছে গোল হইয়া গড়ে তাই 
আমি নিজে খিভূকীদোরী দিয়া তোমাদের বাড়ী 
আবিলাম । শীষ দেও») না দিবে বড় গোল 
স্বাহিবে ) শি 

মনোরম ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে বলিল, 


"রাজকুমারি, দিব্য করিয়া খুলিতেছি যে আমি" 


অনুরীয় দেখি নাই। চুরির কথা দুরে খাকুক 
যাহা আমান নয় আমি তাহা স্পর্শ করিতেও 
গান্ধি লা। আমার পিতা পরের ভ্রব্যে লোভ 
করিতে নাই বলিয় চিরকাল ধরিয়া শিক্ষা 
দিতেছেন।” 

বৃদ্ধ দীননাধ শৃহেক্র মধ্যে রাছকন্তাকে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া! এবং তৎপন্ে এ গোলমাল 
শুনিযাই উদ্যান-কন্ম পরিত্যাগ পূর্বক তাড়াতাড়ি 
গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রবিষ্ট ইইয়! যখন 
যসুদায় ঘটনা অবগত হইল তখন ভন্স ও বিল্ময়ে 
ভাঙার কথা বাহির হইল না। কেবল “একি” 
বধিত্বা চেতন্াহীনের স্যান্স তততকুপাধের উপর 
বসিয়া পড়িল। 

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে, উত্তর করিল, "মনোক্সমে 
তুমি জান চুরি করার কি শাস্তি, চুরি করিলে 
রাজাজ্ঞায় প্রাখদণ্ডের হমতি হইতে পারে, 
কিন্ত শুদ্ধ রাজদণই ইহান্স প্রচুর শাস্তি নহে, 
অন্তর্দামী তগবান সকল দেখিতেছেন, জানিতে- 
ছেন, তিনি পাপীর দণ্বিধান করিয়া থাকেন। 
তুমি শ্রনুক্ধ হইবার সম কি আমার উপদেশ 
বাক্য একবারও মলে কর নাই? যদি বথার্থই 
তুমি অঙ্গরীয় অপহরণ কিয়! থাক ত শস্বীকার 








চি৬৬০গ 





করিও না, ধাহাদের জরব্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ 
কর, তোমার দোষ মোজনের এক্ষণে ইহাই এক- 
যাত্র উপান্ধ; দোষ স্বীকার করিয়। ক্ষমা চাহিলে 
তোমায় রাজনমহিযী ক্ষমা করিতে পারেন 1” 
যনোরমা কাদিতে কাদিতে বলিলেন “বাবা 
বমি তোমার কাছে শপথ করিয়া ও ঈশ্বরকে 
সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি আংটা দেখি 
নাই। যদি আমি পথে যাইতে যাইতে কোন 


জিনিস কুড়াইয়া পাই, ভাহা যাহার দ্য তাহাকে 


যতক্ষণ না দি ততক্ষণ কোন সভে স্স্থির হইতে 
পারি না।” দি 
পিতা বলিল “দেখ মনোরমে, রাজকুষারী: 
তোমার রাজদও্ড হইতে মুক্ত করিবার জন্য 
আপনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন। ইনি 
তোমার মঙ্গলের জন্ত এত র্য্ত, তোমান্স এই 
কিছু অগ্রে কেমন চমৎকার উপহার দিয়াছেন। 
তোমার ইহার নিকট মিথ্য। বলা কখনও উচিত 
নহে। তুষি ভাহাকে গ্রতারণা করিলে তোমার 
নিজের ঘোর 'অনিষ্ট হইবে । এখনও রলিতেছি, 
নিজের অপরাধ স্বীকার কর, তাহ! হুইলে রাজ- 
কন্তা। ভোমার জন্ত অন্ুক্পোধ ককসিয়া তোষার, 
দণুবিধান মার্জনা করাইবেন॥ আমার কথ 
রাখ, সত্য বল ।” 
মনোরমা কহিল “বাবা তুমি বেশ জান বে আমি 
জন্মাবধি কথন কাহারও এক: কপর্দক অপহরণ 
করি নাই, কখনও কাহার গাছের একটা ফল 
ব। এক আঁটা ঘাস ছ্ঁড়িতে ভরসা করি নাই। 


“একটা মহাঁসূত্য অ্রীয়ের কথা আর কি বলিব।, 


বাবা আমার*কথান বিশ্বাস কর, তুমি ত. জান 

আমি কখনও তোমার কাছে বিথ্যা বলি নাই” 
দ্বীননাথ কন্তার কথার আশ্চর্য্য হইল বটে 

তথাপি বলিল “মা তোমার বৃদ্ধ পিতার" ফুখের 


০, 
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] দিকে একবার চাহিয়া দেখ, জাদার এই অস্তিম 
কালে আমান এ ছুঃখ ছ্িওনা। আমার এ ছঃখানল 
নিবাও, অন্তর্ধীমী বিধাতার নিকট. অপরাধ 
স্বীকার কর, স্বর্গরাজ্যে অসরল মিথ্যাবাদী 
জলের থান নাই, হিনি বর্তনান, তিনি তোমার 
স্বর দেখিতেছেন, ঘোব থাকে এখনও. বল, 
3 আত্মাকে অধঃপাতিত করিও ন11” 

মনোরমা তখন. করযোড়ে সকাতরে কাদিতে 
কাদিতে কহিল “ন্তর্যামী হরি! আমার অন্তর, 
"| ভুমি দেখিতেছ, আমি যে নির্দোবী তাহা ভুমি 
ান, কষপা, করিয়া আমায় এ বিপদ হইতে রক্ষা 
কর” 

ীননাগ তখন কন্তা যে বার্থ নির্দোবী তাহা 
বেশ বুঝিল, কহিল "“মনোরমে আমি বেশ বুঝি- 
বাম: ভূমি. আংটা চুরি কর.নাই ? তাহা হইণে, 
ইশ্বরকে যাক্ষ্য করিয়। রান্বনন্দিনী ও তোমাৰ বৃদ্ধ 
পিতার নিকট কখন এন্সপ কথা বলিতে পারিতে 
না।আমার আর মন্সেহ নাই, এখন আমার 
মন.স্থির হইল ॥-মা স্থির হও» নির্দোবীর ভয় 
নাই। পৃথিবীতে একটি জিনিসকে আমি_বড় 
ভক্,. করি_সেটা পাপ । কারাঝাসবা৷ মৃত্যু ইহার 
কাছে কিছুই নহে । যদি পাপী, না হই আর 
জগতের: সকলে আমাদের পরিত্যাগ করে, বা 
আমাদের বিপক্ষ হয়, তাহাতেও ভয় নাই? অভয়- 
দাতা পরমেশখর আমাদিগকে :এই বিপদ. হইতে 
রঙ্গ করিবেন; শীস্জ বা-বিণদ্বে তোমার এই 
দোষ অলীক ববিষ্কা নিশ্চই প্রকাশ করিজা 
দিবেন”: 
রাকা হেমলতাপততক্ষণ এক্ষমনে তাহা 
দের কথোপকথন শ্রবগ করিতেছিলেন, দ্ধের 
শেষ কথা শুনিয়া তিনি অশ্রসংবরণ. করিতে 
পারিলেন_না। - দেখ মনোরমার পিতা, আমি 


চে ' 











কর 
'আপনাদেত্র এই সকল ক) প্ুনিয় বিশ্বাস করি 
ভেছি যনোরমা আংটা লয় নাই “কিন্ত ঘটনা 
চক্টা ভাবিস্া দেখিলে গনোরমা ভিন্ন আর 
কাহার প্রতি সন্দেহ হইতে পানে না মার 
বেশ মনে আছে, যে অর্সোরমা সাহার গ্রহে 
প্রবেশ করিবার পূর্বেঠতিনি আংটা_ বিছানার 
উপর বধখি়াছিলেন, স্ক্ামি ও মা বাহিরে পর- 
অর্শ করিতে গেলে, মন্নযরসা। ভিন্ন সেখানে আর 
কেহই ছিল না। আমি পধ্যন্তও বিছানার কাছে 
যাইএনাই। মনোরস। ও'আসি, মার বর হইতে 
বাহির হইবার পর মা যেমন আংটা পরিতে 
যাইবেন, বসার তাহ! দেখিতে পাইলেন না 
মা তন্ন তন্ন করিয়া সমুদয় ঘর দেখিলেন,খু'জিবার 
সময় তিনি কাহাকেও.গৃহেঞপ্রবেশ করিতে দেন 
নাই। মা ছুই তিনবার, এইকূপে খুঁছিরেন, 
কিন্তু কিছুই হুইল ন|। এই ঘটনা আংটা কে 
নিয়াছে বোধ হয় 

মনোরমার পিত। দীর্ঘনিশ্বাস_ফেলিয়। রলি' 
লেন, “ছাঁনি-না। ঈশ্বর আমাদিগকে কেন, এই 
পরীক্ষায় ফেলিলেন, তাহার মনে কি আছে কে 
বলিতে পারে?” এই. : বলিয়া বৃদ্ধ উদ্ধনৃষ্টে 
চাহিয়া সব্ান্তরে বলিল “হরি তোমার, ইচ্ছা 
পুর্ণ হ'ক, আমাদের. প্রতি প্রমন্ন. হও, তোমার 
দয়া থাকিলে কোনভয় থাকে না, 

হেমনতা, -ববিলেন “আমার. জন্মতিখির 


উৎসর বেশ আনন্দে হইল, আর এখানে থাকিয়া 
কি হইবে, যাই মা এখনও মনোরমারহিতার্থে 
কাহারও নিকট একটা কথাও বলেন নাই।.কিন্ত 
আর. কথ গোপন থাকে: না, বাবাও. অপরাহ 
ষনয়ে রাজধানী হইতে. এখানে আসিবেন কথা! 
আছে। এ আংটাটা তিনি. আমার, জন্মদিনে 
মাকে উপহার দিয়াছিলেন) মা. আনার জন্ম 
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তিথির দিন আংটাপ্পরিয়া খাকেন। আজ মার 
*] হাতে অঙ্গুরীয় না দেখিলে তথনি ত্বাহার কথা 
জিজ্ঞাস! করিবেন।” মা মনে করিতেছেন যে, 
আমি যনোরসাঁর নিকট হইতে অঙগুরীয় অইয়া 
যাইব। এই বমি হেমলতা চুপ করিল। গৃহ 
কম্সেক দণ্ডের জন্য একেবারে নিস্তব্ধ রহিল। কিছু 
ক্ষণ পরে হেমলতা! বলিলেষ্, ভবে এক্ষণে* বিদায়, 
আমি যথাসাধ্য মনোরঘাত্ঘ দোষ কাটাইব কিন্ত 
সকলে বিশ্বাস করিবে,কি না সন্দেহ। এই 
বলিক্লা রাজকন্যা চলিস্বা ঠৈলেন,  ভুঃখে ও 
সনোকষ্টে পিতা ও কন্ঠা কেহই তাহার সমাদর 
করিতে পারিল না। 

দীননাথ অধংদৃষ্টিতে গৃহের নধ্যে বসিয়া 
রহিল, কষ্টে তাহার ”গণুস্থল বহিয়া অস্রধারা 
বহিতে লাগিল, মনোরম] পিতার চরণতলে বসিয়া 
তাহার সুখের দিকে চাহিয়া! কাদিতে কাদিতে 
কহিন “বাবা, সামি তোমার পা চুইস্সা বলিতেছি 
আমি ইহার কিছুই জানি না।” প্তা তাহার 
চিবুক ধরিয়া কহিল যা তুমি নির্দোষী, অসরল 
পাপীরা কখন এমন সরল ও পরিষ্কার কথা 
কহিতে পারে না। 

অনোরমা বলিল “বাবা এখন উপায় কি? 
না জানি আমাদের কি দশাই ঘটে । যদি কেবল 
আমাকেই দও্ ভোগ করেতে হয় তাহাতে আমার 
ছুঃখ নাই, কিন্তু আমার জন্ঠ' যদি তোমায় কোন 
কেশ পাইতে হয় "তাহা হইলে জামার সহ হইবে 
না, তুষি ভাল থাকিলে বাবা আমার আর শত 
কেও রেশ বোধ হইবে না। 
| দীননাথ কহিল “মা হরির চরণে পড়িয়! থাক, 
আকুলিত হইও না, তাহার ইচ্ছা বিনা, কেহ 
| আমাদের একগাছি চুলও নষ্ট করিতে পারিবে 
না সাহাই, কিছু সকলই সাহার আল্ঞাক্রমে 












াটতেছে। : এই ঘটনাও- তাহার অভিপ্রেত-_ 
যখন তাহার অভিপ্রেত* তখন ইহা উপযুক্ত ও |. 
শুভ ফলগ্রদ $ ইচ্ছাতিরিক্ত ফল কি কখন এ] 
জগতে সম্ভবে? অতএব, ভন্ম-.করিও' না এবং | 
কখনও সত্যকে পরিত্যাগ করিও না। রা্সকর্ধ- 
চারীর! তোমায়'যতই কেন ভয় প্রাদর্শন করুক |: 
না, তাহার! তোমায় যতই কেন প্রলুব্ধ করুক না, 
তুমি মত্য হইতে কখনই: একচুল বিভলিত হইও 
না, এবং তোমার বিরেকের আদেশ অগ্রাঙ্ক | 
করিও না। তোমারবিবেক সাধু হইলে কারা 
গারে ক্লেশ' থাকিবে না)। আঁমাদিপ্তকে সম্ভবত 
পৃথক হইতে হইবে সুতরাং আমি আর. তোমাক 
সান্তন। করিতে পারিব না) মা! এখন তুমি আমান 
ছাড়িয্বা জগতের ঘিনি পিতা সেই: পরমপিতাঁর, 
শরণাপন্ন হও ভিনি মনে মান্না দিবেন কেহই 
তোমায় তাহার নিকট হইতে পৃথক করিতে লক্ষম || 
হইবে না” 

একি! দেখিতে দেখিতে গৃহের হারে চারিজন 
রাজপুরুষ দেখা দিল। তাহাদের উ্মূর্তী 
দেখিয়া মনোরম ভয়ে জার্ভনাদ করিস্বা পিতার 
চরণ জড়াইর! ধরিল। “ইহাদিগকে বিযুক্ত কর” | 
এই মেয়েটাকে শিকলে বীধিয়া কারাগারে 
নিক্ষেপ কর-ৃদ্ধকে হাজত ঘরে: লইয়া যাও” 
এই বলিয়া প্রধান রাজকর্মচারী অপর রাজ- 
পুকুষদিগকে আজ্ঞা দিল, : ও দীননাথের ]. 
বাড়ীর চারিদিকে পাহার! নিধুক্ত করিল, কাহা- 
কেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না এবং, 
জন তন করিয়া সমুদাযু গুহ অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলু।  * 

হায়! কঠিন হৃদয় রাজপুরুষগণ সবলে পিতার, 
নিকট হইতে মনোরমাকে ছাড়াইয়া লইয়া 
তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলাবন্ধ করিল, তখন তাঁহাকে 
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| লেখিনে পাষাণ গলিয়া বায়। ননোরমা বুচ্ছিত 
| হই গড়ি, কিন দা রাজবর্চারীরা তাহাকে 


| জেই অবস্থাতেই : লইয়া গেল॥ মনোরমা ও 


তাহার পিতাকে বন্ধন করিয়া পথ দিয়া লাইয়া 
| যাইবার সময় দলে দলে লোক '্আাসিয়া পথের ছুই 
পার্থ ছাইয়। ফেলিল। আংটা চুরির গল্প দাবাস্সির 
স্থায় তখনই গ্রামের চতুর্দিকে ছড়াই়। পড়িল 
নানা লোকে নানা কথা কহিল। নিরীহ দীননাথ 


স্থখ 'বোধ-করিল এবং তাহারা নানা বিদ্রপ 
ধাকাও প্র্ধয়াগ করিতে লাগিল। দীমনাথ ও 
তাহার কন্তা। নিজ নিজ শ্রমবলে দুখে বাস করিত 
তাহা! দেখিয়া! যে অলস" ও-কুমনা লোকের ঈর্ষা 
হইবে তার আর বিচিত্র কি? তাহাদের একজন 
বলিল “এখন বুঝা যাইতেছে দীননাথ কোথা 
হইতে এত ধন পাইয়াছে? এই জন্য ইহারা 
অন্ত. গ্রামবাসীদের অপেক্ষা, বড়মানুধী করিয়া 
কাটাইত।” হায়! কিত্রম, পরিষ্কার থাকিলেই 
আমাদের দেশের লোক বড়মান্থবী দেখে ! 

কিন্ত গরসাদপুরস্থ অনেকেই তাহাদের ছুঃখে 
যথার্থ ছুঃখিত হুইল. এবং তাহাদের এই দশা 
দেখিয়া নয়ন-জল সন্ধরণ করিতে, পারিল না, 
তাহারা ধীরে রে কহিতে লাগিল, “হায়, আমা- 
দেরর.কি মন্দ কপাল, আমাদের একজন সঙ্চ 
' প্রতিবাপীর অদৃষ্টে শেষে এই ঘটল। কেহই 
্বপ্রে ইহার এই দশ। ভাবে নাই। বোধ হয়, 





ইহারা নির্দোধী। ঈশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা 
করুন|” 2 
তৃতীয় অধ্যায় রর 
সমাপ্ত 


ও অনোরমার ছুঃখে অনেক ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তি" 


“পাতলা মসলিনের নিকট'সে. সকল, বন্ত, আমিও 





রে 
[জার নদ স্যার, 

গৌরবের সামগ্রী ফারামী ও ইংরেদ- 
গ্রণ ভাহাদের করে, অনেকররুম স্থন্ম বস্ত্র প্রস্তত 
করিয়া 'রিশেষ সুখ্যাক্টি লাভ করিয়াছেন বটে 
কিন্তু ঢাকার প্রাচীন *(অধিবায়ী বসাকবংশীয়- 
দিগের হস্ত নিশ্মিত, মাকড়সার জালের মত 


বমক্ক্ষত। লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই॥. শাদা, 
ভুরে এবং জামদানী বা ফুলদার অনেক. প্রকার 
কাপড় বহুশতাব্দী হইতে ঢাকা নগরীতে পর্বত 
হই! আসিতেছে কিন্ত এই*সকল.শ্রে্ীর, রস্্ের 
মধ্যে একমাত্র স্থক্ষ শাদা মমলিনের জন্তাই ঢাকার 
নাম পৃথিবীর সর্বস্থানে, প্রচারিত... হইয়াছে। 
স্থসভ্য রাজ্য মাত্রেই এ বস্ত্র আদর পুর্ব, গ্রহণ 
করিয়াছে এবং এ পথ্য্ত, যেখানে যত-প্রকান্ 
মেলা খুলা ইইয়াছে মে সকল স্থানেই ইহা৷ সার্ধোক্ 
সম্মান লাভ করিয়াছে। 

ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্ব. কালেই 
ডাকার মসলিন্‌ বস্ত্র ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছিল। মুসলমানগণ অত্যন্ত ভোগবিলাসী 
জাতি |  পুর্বকালের , সুমন. নবাব ও 
বাদশাহগণের পোষাক তৈয়ারির, জন্ত অথর! 
দিল্লীর রানসন্! সা্গাইবার. জন্ত ঢাকাই মম 
লিন্‌ বড়ই আদরের বন্ত ছিল।. জাহাঙ্গীরের 
রাজত্ব কাণে তাহার পর্থী সরজাহানের বন্ধে এই 
ব্যবসায়ের এতদুর শরীবদ্ধি হইয়াছিল, যে, তখন- 
কার তিন গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া, এক: খণ্ড 
খুব পাতলা মসলিন্‌বা মল্মন্ধাস ৪+* টাকার 





: | কমে প্রন্তত হইত ন1। কিন্ত রর্তমীন সময়ের. 


ব 
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মখা। 


৯] 





এক গজ সর্ধাপেক্ষা ভাল মক্মবের দাম কত? 
সচরাচর ১৪২ হইতে ২১ টাকা । চি আশ্চর্য্য 
অবনতি |! পুর্বে ঢাকার বসাক বংশী়গণের পূর্ব 
পুরুষেরা অনেকেই এই সপ বস্তর পরস্তত করিতে 
পারিতেন কিন্তু এখন দেশীয় বস্ত্র ব্যবসারের দিন 
দিন অবনতিতে তাহাদের বংশধরেরা নিরাশ 
হৃদয়ে সে ব্যবসায় পরিত্ঠাগ করিয়াছেন'। এখন 
শুনা যায় সমস্ত টাকার' মধ্যে নবাবপুরে হরি- 
মোহম বসাক নামে এক জন মার শিল্পী আছেন, 
যিনি হুক বসত বনে সক্ষম । 
পুরাকালের ঢাকাই মসলিনের ুক্্তা সম্বন্ধে 
সুই একটা ক্ষুর ক্ষুদ্র গল্প প্রচলিত আছে। শুনা 
বা সে কালের একটা ভাল থান লক্ঘাদিকে অনা- 
স্মাসে একটা আংটার*্মধ্যে গলিয়া যাইিত। ১৬৬৬. 
খুঃঅকে ট্যাভারনিয়র নামক কোন এক ভ্রমণকারী 
বলিয়া গিয়াছেন যে, একদা পারন্ত রাজের দূ 
ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবাঁর সময় উটপক্ষীর 
ডিম্বাককতি একটা মুক্তাথচিত নারিক্লেল খোলের 
ভিতর ৩* গজ লম্বা একটা পাগ়ীর থান পুরিয়া 
পারস্তরা্কে উপঢৌকন দিবার জন্ত লইয়া 
গ্রিয়াছিলেন। 
সুলমানদিগের রানত্বকালে ধে ঢাকাই যস- 
'শিনের অধিক উন্নতি হইয়াছিল তৎসন্ন্ধে বস্ত্র 
শ্রচলিত লাম গুলিই বিশেষ গীমাণ। “সওগাতি 
অর্থাৎ স্ডগাৎ দিবার উপযুক্ত, ”শরবর্তী” (বোধ 
হয় শরব্ৎ শব্ধ হইতে উৎপন্ন), “্মল্মল্থাস” 
অর্থাৎ খাস মল্মল্‌ ব! রাঁজার ব্যবহারের উপযুক্ত 
মল, “আব-রোআন” অর্থাৎ প্রবাহিত জল, 
পসকনমণ বা সান্ধা-শিশির এবং "বাফহাওয়া” 
ৰা হাওয়া কাপড় ইত্যাদি যতগুলি কৰিন্ব পূর্ণ 
শচীন নাম শুনা যাঁর এ সকল গুলিই সুদলমান- 
গণের প্রদ্ড বলিয়া বোধ হয়। এই বস্ের গুণ 


এই যে, নদীবক্ষে বা শিশির-সিক্ স্থানে ইহা 
বিদ্বাইযকা দিলে ঁ জল $ শিশিরের সহিত ইহা: 
এমনি মিশাইয়া বায় যে হঠাৎ আর. উহাকে | 


দেখিতে পাওয়া যাক্স না অথবা গায়ে এক খানি: 
কাপড় থাকিলে ভাহার মধ্য দিয়া বেশ বাতাস: 
প্রবেশ করিতে পারে। এইন্সপ সুল্মতা হেতুই ] 
বোধ হয় নামদাতাগণ এই বন্তরকে কখন জল, 
বিগ নি 
করিয়া গিয়াছেল। রি 

মুসলমানদিগের রাজ্য নাশের সঙ্গে ষঙ্গে এবং 
ইংরেজদিগের রাজ্য গ্রহণের কয়েকবৎসর প্জ 
হইতেই ভারতের এই সুন্দর বন্তর ব্যবসায় দিন 
দিন অবনত হইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্ধীর 
শেষভাগে যখন ইঞ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির হাতে এ 
দেশের শাদনভার ন্যত্ত ছিল তখন তাহাদের 
অধীনে বঙ্গদেশের থে যে স্থানে ভাল কাপড় 
তৈয়ার হইয়া থাকে সেই সেই স্থানে ছুই একটা 
করিয়া কুগী ছিল। এ সকল কুঠীতে দেশীয় শিল্পী- 
গণ কর্ধ করিনা নানা প্রকার বন্ধ প্রস্তত করিত ] 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি শীহাদের কারখানা সমূহে 
এরস্তত সমস্ত কাপড় এবং দেশের অন্তান্ত কারি- 
করদিগের হস্ত নির্শিত বস্রাদি সংগ্রহ করিয়া ব্যবস। 
করিতেন এবং বিস্তর কাপড় জাহাজে করিনা 
আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া তদ্বারা অনেক ধন 
সঞ্চয় করিতেন । এই সময়ে এখানকার বস্ত্র এত+ 
দূর প্রচলিত ছিল যে, ইট ইওিয়া কোম্পানি ও 
আর আর সগদাগরগণ তখন বৎসরে প্রায় পঁচিশ 
লক্ষ টাকার শুদ্ধ ঢাবনই স্বত্ব (মসলিন্‌, জামদানী 
্র্ৃস্ি) ক্রয় করিতেন। হাহা হউক এ ন্থুখের 
অবস্থা বড় অধিক দিন, ছিল না'। উনবিংশ শতা- 
বীর গ্রারস্তেই অবস্থা অনেক অবনত হইয়া,পড়ে 
১৮*৭ সালে ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ১শত টাকার ] 
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'কিনিতে চায় ন! ।'আবার দেখ ভাল রকম দেশীয় 
বস্ত্র যাহা কিছু এখন তৈয়ার হয় সে সমুদয়ই প্রায় 
বিলাভী স্থতান্ধ তৈয়ার হইয়া খাকে। ইসা 
দেখিয়া এ কালের অনেকেই মনে করিয়া থাকেন 
বে, আমাদেনী দেশের লোকেরা হয়ত কখন সুশ্ম 
কতা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে নহি। ইহা 
ভুল কথা । হইতে পারে আমাদের ন্যায় আমা- 
দের পু্বপুরুষদিগের হাড়ে হাড়ে যখন বিলাতী 
সত্যতা প্রবেশ করে নাই_যখন এদেশের কোক 


“ | মাত্রেই শুদ্ধ খুতি চাদর পরিয়া বাবু সাজিত-_ 


চোগা, চাপকান, পিরান, কোট, পেন্ট,লন প্রদ্থতি 
য্খন এদেশে প্রচলিত ছিল না--তখনকার চলন- 
সই দেশী বন্্ের জন্ত যে সকল €শী স্যতা ব্যবহার 
করা হইত তাহা আজ কালের বিলাতী তার স্টায় 
সপ্ন হইত না। ইহা সত্য কথা। কিন্ত-ইহা 
আবার আরও সত্য কথা ঘে, এ দেশে ঢাকাই 
মসবিনের ন্তায় বহমূল্য বস্তের জন্ যে-দেশী সুতা 
বহুকাল:হইতে জান পর্যন্তও তৈষ্কার হইতেছে 
তাহা আবার জগতের পর কোন জাতি প্রস্থ 
করিতে পারে না.। : ঢাকার আশেপাশে তত্তবান 
শ্রেমীর অশিক্ষিতা রমপীগণ আস্না তুলা হইতে 
দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে পর শজ্মতন কতা প্রস্তত 
ক্রিয়া থাকেন ভাহার নিকট ইংরেজের «কলে 





প্রস্তুত খুব ভাল স্তাও দবাড়াইতে পারে না। 
ইহা হতে আমাদের আহলাদের বিষয় আর কি 
আছে? ইংরেজেরা ইহা শিক্ষা করিবার জন্স কত 


হতে কাপড় গ্রস্বত করিতে সর্বশুদ্ ১২৬ রকম 








অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কত বন ধরিয়া পরীক্ষা 
করিরাছেন/বড় বাড় মেলার লুমর এদেশের কতা 
লইয়া গিয়া ইউরোপীয় নানা প্রকার সম শতার 
সহিত তুলনা করিয়া কাহার কি গাক। কোন্‌ 
স্বতা কত সক ইত্যা্দি/সসন্ত "বিষয় অনুবীক্ষণ 
লইয়া ভাল করিয়া শিক্ষা কৰিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন কিন্ত হায়! তানের সে. সকল চেষ্টা 
বিফল হইয়াছে। তুলা "কইতে সুতা ও হতো! 


ছোট ড় দেশীয় হন আবন্কক। এই লকল বত 
দড়ি, বাশ, কাখারি, বেত, লোহা ও শরকাটি 
প্রতি যৎদানান্য সাঁমগ্রীতেই উৈয়ারি হইয়া 
থাকে): কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইহাদা 
নামান্য হইলেও আজি পা্্যন্ত ইংরেজদিগের 
কলের তাত এ দেশের তাতকে হারাইতে 
পারে নাই। 

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, আগেকার ন্যার আধ 
কালের ঢাকাই মসলিন্‌ বেশী দামী হয় না। 
কিন্তু এখনও যাহা আছে তাহারই বা তুলনা 
কোথায়? এখনকার এক তোল! আসন! তুলার 
শ্তার মূল্য হুম্মতা ভেদে ?২ হইতে ১৮২ টাকা 
মসলিনের জন্ত' এক রতি ওজনের স্থতা সচরাচর 
৯৪* হইতে ১৪৫ হাত পর্য্যন্ত লক্ব। হয়! থাকে 
আবস্তক হইলে ইহাপেন্সবও সরু. করা ঘাইতে 
পারে। আধসের তুলা হইতে ১২৫ ক্রোশের ও. 
অধিক লক্বা সত বাহির করা হইয়াছে । রমণী- 
গণের কোমল হস্তে কেমন করিয়া সুতা তৈয়ার 
হয় তাহা নিয়ে বলা যাইতেছেঃ__ 

প্রথমতঃ খানিকটা তুলা লইয়া ভাহাতে পাতার 
কুচি বা মাটি, প্রতি যাহা কিছু জড়িত থাকে 
তাহা! খুব ত্র করিক্া! বাছিতে হয়। তারপর, 
। বোয়াল মাছের চোয়ালের দত্তপাঁট দ্বারা; 














. টাকাই মসলিন্‌ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র সমূহের নাম ও তাহাদের চিত্র। 
















২ /. 





আনতে আনতে আঁচড়াণ হয়। বোয়াল মাছে 
| ্রাতগুলি ছোট, ঘন ঘনণ্ও একটু বাকা । ইহাতে 
বেশ চিরুপীর মত-কাজ করে। তুল! আঁচড়াণ 
হইলে একথানি পাতলা! চাল্তা, কাঠের তক্তার 


| উপর বিছাইয়া ভাহার উপর দিকে একটা সরু 
| লোহার শলা এনূপ ভাবে একবার এদিক এক- 


বার ওদিক করিয়। চাষান হয় যে, বিচি না 


| ভাঙসিয়া কেবল তাহা হইতে তূল। আলাদা হইয়া 
] পড়ে। এই তুলাকে ছোট ধনু যন্ত্র খুনিতে হয়। 


এইধনথর অন্ত তাত, মুগ রেশম, কলার সুতা 
ন্মথবা বেতের সৃতা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 
দুলা ধুনা হইলে"একটি মোটা একম কাঠের দণ্ড 
উহা আল্গা করিয়া জড়াইয়া অবশেষে দণটা মধ্য 
হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তুলাপিওকে ছই 
খানা'তক্তার মধ্যে ফেলিয়া চাপিতে হয়। তার- 
পর এই তুলাকে আবার পেন কলমের মত ছোট 
ছোট গালামাখান শর কাটতে জড়াইতে হয় ও 
র্ধশেষে এ কাটগুণিকে কুচি মাছের কোমল 
ও মন্থণ ছালে ঢাকিয। রাখা হয়। এক একটা 
গালার কাটি নড়ান তুলাকে "পু্ী” বলে। 
ইহাদিগকে ঢাকিয়া রাখিলে তা কাটিবার সময় 
কোন রকম ময়লা ধরে না। 

তুবা হইতে কেমন করিয়া সুতা কাটিতে হয় 
তাহা প্রথম চিত্রে দেখান গেল । ৩* বৎসরের অল্প 





১] উপন্ধ শিশির থাকিতে থাকিতে প্রস্তুত করা হয়। 


স* 


বরা স্্রীলোকগণই সুম্ম সুতা! কাটিয়া থাকেন। 
শুষ্ক বাু ও উত্তাপের সময় তুলার আইশ টানিতে 
গেলে ছিডিক্! যায়, এজন্ভ শীতকালে সকালে 
সর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পু্ক-হই্‌তে বেলা ১০টা৷ এবং"| 
অপরাহ্ণ এটা হইতে সথ্্যান্ডের আধ সণ পুর্ব 
পধ্যস্ত ভাল সততা! কাটিবার উপযুক্ত সময় । কিন্তু 
অধিক দামী সত! হুরধ্য উদর পূর্বে ঘাসের 








কখন খন বাষুর শুফত| নিবারণের একটা সহজ, ॥ 
উপায় অবুলদ্ধন কর হইয়া থাকে একটা্ণ 
প্রশত্ত লপা নিয়দেশে তাহার উপর 
হুতা কাটা হয়॥ তাহা হইলে জল হইতে যে 
বাষ্প উঠে তাহা বার! তুঙ্গীকে কতকটা নরম 
রাখে ।. স্থত| কাটবার সন্ত এই কয়েকটা ভ্রবোর 
আরম্তক। ১ম “পুনী*% ইহার কথ। উপরে বল! 
গিয়াছে । (২৪) মোট ক্চের মত একটা ১* 
হইতে ১৪ ইঞ্চি বঙ্থা লোহার “ টেকো1”। 
ইহার নিচের দিকে, একটু উপরে একটা মাটির 
ছোট গোলাকার বর্ুব বা! চক্র থাকে॥ একপ 
ভারি জিনিস তলায় না থাকিলে টেকোটা 
কথনই একবার মাত্র হাতে করিয়া ঘুকাইয়া 
দিলে কিয্নংকার উহা! আপনি আপনি ঘুরিত 
না। (৩য়) একখওড শাক। ইহার, উপরদ্ধিকটী 
মাটির দ্বারা ঢাকা ॥ টেকো ঘুরাইবার সময় এই, 
শাকের উপর তাহার নিয় ভাগটী রাখা হয় 
(৪র্থ) ছোট একটা পাথর বাটি। এই বাটিতে 
খাডির গুড়া থাকে। হাত যাহাতে তেলা না হয় 
তজ্জন্য বারবার এই খড়ির গুড়া হাতে লাগান 
হয়। 

দ্বিতীয় চিত্রে নাটাইয়ে করিয়! শৃতার ফেটি 
বান্ধা, তৃতীয় চিত্রে কাপড়ের টানার জন্য স্থতা 
তৈয়ার করা ও চতুর্থ চিত্রে নানার ভিত্বর সুতা 
পরান প্রভৃতি দেখান গেল। এ সকলের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণন। ও আর করেকটী চিত্র আমরা পরে দিব। 






স্থানাভাব বশন্তঃ এবায়ে গত বারের ধাধার 
উত্তর এবং নূতন ধাঁধা প্রকাশিত হইল না।.. 






























সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬। 























খাঁর পাঠক পাঠিকা! আছ আবার 
আমাদের”দেশের একটা বড় লোকের 
সত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদের নিকট 
| উপস্থিত হইতেছি। যে বকল লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়া আমাদের দেশের সুখ উজ্জল করিয্বা- 
ছিলেন ইনি তাহাদের মধ্যে একজন। ছঃখের 
বিশ্ব ইছার একখানি ছবি তোমাদিগঁকে উপহার 
দিতে পারিলাম ন|। ইহাকে মধ্যে মধ্যে ফটোগ্রাফ 
অর্থাৎ ছবি-মুদ্রাকরদিগের বাড়ীতে গিয়া ছবি 
তুলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্ত ইনি নিজের 
নাম বা কীর্তি রাখা বিষয়ে এত উদাসীন ছিলেন 
'বে, সে বিষয়ে বিশেষ, মনোযোগী হইতেন না। 
ভাহার চিরঙ্গীবনে এই. ভাব. ছিল, তিনি 
যাহা কিছু ভাল কা-করিয়াছেন তাহা গোপনেই 
1 করিয়াছেন। 

ইহার নাম পণ্ডিত ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ। 
ভোমরা “সোম প্রকাশ” নামক খবরের, কাগজের 
সবিষয় শুনিয়া থাকিবে অথবা! তাহা দেখিয়া 
( থাকিবে, ইনি তাহার সম্পাদক বলিয়া, প্রশিদ্ধ। 
জীবনচরিত বিষয়ে ঠলি কথা৷ তোমা- 





ও. 











1 5 ক্রাশ দক্ষিণ চাঙগাড়িপোতা নামক গ্রামে ইহার, 
* ; জন্ম হয়। বঙ্গ দেশের তরাক্মণগণ প্রধানতঃরাষ্ী। 























দিগকে বলিব। প্রান ৭* বর পূর্বে কলিকাতার 


বারেন্্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেগটুতে বিভক্ত। 
ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে জন গ্রহণ করিয়া" | 
ছিলেন। ইহার পিতার নাম হুরচন্ নামত ॥. 
তিনি কলিকাতার পুরাতন বাঙ্গালা পাঠশালায় | 
শিক্ষকত|: করিতেন, তড়িন্ ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত বৃত্তি 
দ্বারাও অনেক উপার্জন হইত। ইহার পিতা! 
একজন অতিশম্ব সাধু প্রকৃতি অম্পন্ন লোক 
ছিলেন । যতকাল জীবিত ছিলেন নিজ বাসাতে 
স্ব্রামের ও. জ্ঞাতি কুটুম্বের অনেকগুলি ছেলে 
রাখিয়া মানুষ করিতেন । কাহারই অনুগ্রহে 
অনেকে এখন কৃতী হইয়া: সংসারে করি! খাই-. 
তেছেন। তিনি সদ্িবেচক বীর ও. সংসার 
পালনে পরিপক লোক ছিপেন ) তাহার জীব- 
দশায় তাহার আত্মীয় স্বজনগ্রণ-ও. তাহার এ্রতি- 
বাষিগণ অনেক শক্রতা সাধন করিতে চেষ্টা, 
পাইয়াছিলেন কিন্ত তিনি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও 
মহিষুণতা গুণে.ষে সমুদরায় কাটিয়। উঠিয়াছিলেন।: 
এমন কি তিনি দাক্গিশৃত্য বৈদিকগণের মধ্যে 
একছুন- সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া- 
ছিলেন । । 













সখা। 





































| লাভ করিম্াছিলেন। তিনি বাল্যকালে 
কলিফাতা সংস্কত কাধে বিদ্যাত্যাস করেন । 
তীহা পঞ্চাশ ষাট বৎসরের কথা হইবে। সে সমক্ে 
এই কলিকাতা সহরে ঘে সকল বালক বাস করিত 
তাহাদের পক্ষে অনেক বিপদ ছিল, ঈশবরকুপায় 
সে সকল বিপদ এখন লাই । তখনকার নীতির 
বাতাস দূষিত ছিল, অনেক পাঁপকে যুবকগণ পাপ 
বলিয়া মনে করিত না। লোকের কুচি অতান্ত 
নিকট ছিল, সাহিত্যের অবস্থা অতিশক্র হীন 
ছিল; বর্মান সময়ে তোমর! কত ভাল ভাল গ্রস্থ 
পড়িতে পাথিতেছ ইহার কিছুই তখন ছিল না। 
৬] ক্ৃতরাং লে সময়ে যাহারা ভাল থাকিয়াছেন, 
আপনাদের চরিত্র সৎ রাখিয়া নিজের উন্নতি 
করিয়াছেন তাহারা বিশেষ প্রশংসার পাত্র। বিদ্যা- 
ভূষণ মহাশয় সেইরূপ লোক ছিলেন। তিনি 
বালক কাল হইতে অনেক প্রকার পাঁপের 
মধ্যে বাদ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন পাপ 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি 
বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া! প্রথমে কিছু- 
দিন তখনকার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে শিক্ষ- 
কতা কার্য করেন তৎপরে সংস্কৃত কালেজের 
অধ্যক্ষের সহকারী পদে নিধুক্ক হন। তৎপরে 
এ কালেজের সংস্কত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের 
অধ্যাপক রূপে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। ধাহারা 
ভাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছেন ভীহাঁরা বলেন 
যে তাহার তায কর্তব্য-পরায়ণ শিক্ষক অতি অয্পই 
ছিল। জল হউক, ঝাড় হউক, বিদ্যাভৃষণ মহাশয় 
যখ। সম স্বস্থানে উপস্থিত আছেন: শ্রম- 
শীলতা ও স্থনিয়মের গুগে দীর্ঘকাল তীহার দ্বোসথ্য 
এমন সুন্দর ছিল যে তাহাকে ২৫ বৎসরের মধ্যে 
২৫ দিন বিদ্যালয় হইতে ছুটা লইতে হইয়াছিল 
কিনা সন্দেহ। প্‌ 


হার জ্ঞানাঙ্থরাগ “অত্যন্ত প্রবল দে 
তিনি সংস্কৃত শান্ত্েই পারদর্শী হইয়াছিলেন। সে 
সমক্বে সংস্কৃত কালেজে ইংরাজি শিক্ষা দিবার 
নিকষম ছিল না। তুদছসারে; স্িনি: বিদ্যালক্ে 
ইংরাজী শিখেন নাই: কিন তিনি অতিশয় পরি- 
শ্রমের সহিত বাড়ীতে ইংরাজী পড়িয়া ইংরাজী 
উতমরূে' শিখিরাছিলেম ॥ ইংরাজী বলা! বা 
লেখা অভ্যাস ছিল না কিন্তু ভাষায় ভাল ভাল 
“অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং জীবনের 
শেষ দিন পর্যান্ত জান চষ্চাঁতে নিঘুক্ত ছিলেন । 

গাল্ীরধয ত্যহার মনের স্বাভাবিক ভাব ছিল। 
বালক কাল হইতেই তিনি বুথ! আমোদ এ্রমোদে 
লময় যাপন করিতেন না। গ্রন্থের মধ্যে ইতিহাস, 
জীবনচরিত, মনোবিজ্ঞান শু ধন্ম শান্ত প্রভৃতি 
গাসভীরধয রস পূর্ণ গ্রস্থই পড়িতে ভাল বালিতেন। 
হাল্ক। বিষয় পড়িতে তৃপ্তি পাইতেন: না। 
তাহার প্রক্কতি' এমনি গম্ভীর ছিল যে বাড়ীর 
লোক পর্য্যন্ত সহসা ডাহার সমীপে খাইতে সাহসী 
হইত না। ভীহার প্র্কতি রূঢ় বা! কর্কশ ছিল না” 
এমন কি তাহার বয়ঃ-প্রাপ্ত পুত্রদিগকে কখনও 
তুই বলিয্া। সঙ্বোধন করিতে: শুনা! যায় নাই, 
অথচ, কেহ লহদা তাহার সঙগুবীন হইতে সাহসী 
হইত না। তিনি বখন নির্জনে চিন্তা করিতেন 
তখন তাহার মাতাও হ্াৎ শিল্পা কোন কথা৷ 
বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ঝড় লোকের ম! বড়, 
হইয়া থাকেন । বিদ্যানূষণ মহাশয়ের মাতা 
অতিশয় উদার-হবদয়া রমণী ছিলোন। 

বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের চরিত্রের আর. একটা 
গুণ ছিল, স্তায়পরতা। নিজে যাহার যাহা প্রাপ্য 
তাহা কড়াক্স গণ্ডার হিসাব করিয়া দিতেন এবং 





অপরেও তাহাদের স্ব স্বীয় দেয় কড়ায় গড় 
দেন এই ইচ্ছা করিতেন এবং দে বিধানে কটা: 











মখা। 


৯০১ 








(দেখিলে অভান্ত রত হইতেন ॥ যে সবল কর 
চার স্বীনপ্কর্্ম মনোযোগী তিনি তুহাদের প্রতি 
সন্তষ্ট হইতেন, এব যথা সাধা তাহাদের উন্নতি 
করিতেন, কিন্ত যাহারা! কর্তব্য পালনে উদাসীন 
তাহারা অতি নিকট সৃ্ীয হইলেও তাহাদিগকে 
ক্ষমা করিতেন না ও তাহাদিগকে দেখিতে 
পারিভেন ন1। : কেঞ্জ পরের প্রতি অন্যায় 
করিতেছে দেখিলে তিনি সহ করিতে পারিতেন 
সা). অনেক সময় ুর্বলের পক্ষ হইয়া! অন্যায়-, 
কারীর দমন করিবার চৈষ্টা ক্বরিতেন। একবার 
স্টাহার প্রতিবেশিনী একজন অনাথা। বিধবা 
ভ্রীলোকের কিছু জমি কাড়িয়া লইবার অন্য 
একথর ধনীলোক প্রশ্াস গায়। আরীলোকটার 
মহিত বিবাদ হওয়াতে. তাহারা কয়েকজনে 
একদিন তাহাকে প্রহার :ও অপমান করিবার 
জন্য তাহার ঘরে প্রবেশ করে। বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় পুর্ব হইতেই তাহাদের আচরণের বিষয় 
শুনিয। বিরক্ত হইয়ছিলেন। একদিন তিনি 
নিঙ্গের ঘরে রপিয়া লিখিতেছেন এমন সময়ে এ 
বিধবার, পুরা ছুটয়া আদিয়! বলিল “বড় বাবু 
আমার মাকে কমজনে ঘরে ঢুকিয়। মারিতেছে।” 
|] বিদ্যাছষণ মহাশর_শুনিবামাত্র»নি কনিষ্ঠকে 
ডাকি লইয়া এ বিধবার গৃহাভিনুখে ধাবিত 
হইলেন এবং সেখানে, পৌছছিয়া নিজ সহোদরকে 
এ ছুরৃত্তদিগকে বসুচিত প্রহার করিতে অজ্ুমতি 
দিলেন | তৎপরে -বোধহন্ রাজদ্বারেও ভাহা- 
দিগকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন |: 

1], এইরূপ অন্যায়-কারীর প্রতি বিরাগ থাকাতে' 
অনেক লোকের বঙ্গে তাহার শক্রতা-হইত। কিন্ত 
.] তিনি যাহাদিগকে শান্তি দিতেন তাহারাণ গাহাকে 
না করিত। ভীহার ন্যান্রপরায়ণতার সার একটা 


| সটান দেওয়া যাইতেছে ।- তিনি ব্রান্ধণ পণ্ডিতের 















বাতি পরিত্যাগ করিস বিদ্যালয়ের শিক্ষক হই: 
ছিলেন। ধনীদিগের নিক্ষট ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত যে. বৃত্তি | 
গান, তাহা লওয় তাহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া! 
মনে করিতেন । এই জন্য সংস্কত কালেজের 
অধ্যাপকদিগের নামে য়ে সকল বৃত্তি আমিত 
তাহাতে. ভাহার যে অংশ থাকি, তাহা তিনি 
লইতেন না এরূপ শুনিযাছি, একবার বর্ধ- 
যানের রাজবাড়ী হইতে কিছা। গন্য. কোন | 
মহাবিতবশালী। ব্যক্তির বাড়ী হইতে 'অনেক- 
খুলি মুল্যবান ভ্রব্য ব্রাহ্মণ পঞ্ডতের বৃত্তিজূপে, 
তাহার নামে প্রেরিত হইযাডরিন। তাহ্ঠর 
পরিবারস্থ সকলে সেই সমু সুল্যবান রত 
রাখিতে বিশেষ অন্থরোধ করিলেন, তিনি 
কোন মতেই রাখিতে দিলেন না, দেই সসুনায় 
ভরব্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল। মহারামী স্ব্মমীর 
ভূতপুর্বব কা্যাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ রাজীরলোচন রাঁয় 
মহাশয়ের তাহার প্রতি প্রগাচ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি | 
অনেকবার অনেক প্রকারে বিদ্যাভুষণ মহাশয়কে 
রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তি দিবার 'চেষ্] করিয়াছিবেন 3. 
কিছুতেই তিনি সম্মত হুইলেন না. কেব্লামান্ধ 
ফোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত করেক সহ মুদ্রা 
লইয়াছিলেন॥ অন্যায় কাধ্যকে তিনি বিষের ] 
























রাজি ১৯. টা ১২. টা! বাজিয়া গিয়াছে, পারি-. 
বার পরিজন সকলেই নি্িত তখনও রিদ্যা-| 
প্রুষণ মহাশয় অধ্যয়ন করিতেছেন ॥ আবার 
প্রাতে রাি_9ট!_হইতেই তাহার ঘবে রদীপ | 
জগ্গিতেছে, তিনি উঠিয়া লিখিতেছেন:। তিনি |. 
ঘতদিন সুস্থ: ও সবল ছিলেন,-৪. চারি ঘণ্টার | 

অধিক কান কুখনই নিজ যান_নাই।. অতি. 
প্রত্ুষে উঠিয। পরিবার-্থ সকলকেই জাগাইতেন ১ 
























পুত কন্যাদ্দিগকে তুলিতেন তৎপরে 
ও ভগিনীদিগকে ঠীত্যেকের নাম ধরিয়া 
|ডাকিরা জাগাইতেন। সকলকে না 
[ভুলিয়া নীচে নাক! 'আসিতেন না। আবন্ত 
দেখিতে পারিতেন না__অলস ও অকর্মপ্য 
যেরূপ দ্বণা করিতেন, চোর: ডাকাতকে 
২] তত ত্বণ করিতেন না । সর্বদাই বলিতেন- 
স্উদযোগরিনং পক কি সুপৈতিলঙ্ী: 1" উদ্যোগ- 
শীল পুক্রুষকেই লক্ষী আলিঙ্গন করিনা থাকেন্‌। 
ঘাহার: উদ্যোগ- লাই, কর্ধশীলতা নাই, সে 
সংসারে লক্মীাড়া হয়। 
৬]: * চতুর্থ সদগ,ণ ছিল স্থাধীন-চিত্ততা। তাহার 
কাপুরুবতা ছিল না। নিজের শ্রম ও চেষ্টাতেই 
উন্নতি করিব এই প্রতিজ্ঞা তাহার অস্তরে অত্যান্ত 
প্রবল ছিল॥ জীবনে কখনও কাহারও তোষা- 
মোদ করেন নাই । বড় বড় ধনীর শত্রুতা 
দেক্লিয়. একদিনের লন্ত ভীত হন নাই) সহ 
প্রতিবন্ধকতা সন্বেও কর্তব্য পালনে একদিন 
পরান্মুখ হন নাই । তাহার স্বাধীন-চিত্ততার একটা 
ছৃষ্ান্ত দেওয়া, যাইতেছে। স্বীয় গ্রামে একটা 
ভাব ইংরাজী স্কুল থাকে, এই ইচ্ছাতে তিনি 
প্রথমে একজন ধনীর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত 
ধনীর তন্থাবধানস্থিত একটা স্কুলের উন্নতিসাধনে 
নিমুক্ত হন ।-কিছুদিন পরে দেখিলেন যে সেখানে 
শ্বাধীন ভাবে ক্ষুলোর উন্নতি করা ছুফর ) সে 
স্ুলটা ভাল হইবার নহে। তখন নিজে একটা 
উৎকষ্টদরের ইংরাল্গী-সংস্কত : বিদ্যালর : স্থাপন 
করিলেন |. ইহাতে এ্রামের্ধনীদিগের অনেকে 
তাহার প্রতিপক্ষ হইলেন, কিন্ত তিনি সে দিকে 
0 দৃক্পাত না। করিয। লিঙ্গ ব্যকে ব্যবস্থার গুণে 
1] উজ ক্লটাকে একটা শরম শ্রেনীর স্থল করিয়া 
॥ সে জন্য মানে মাসে অনেকগুলি 















[ ইবন ১০২+ বংলর পূর্ব তিনি যখন পরিশ্রম 





পুর্েই বলিয়াছি বিদ্যাক্যগ মহাশয় দাক্ষি- 
পাত্য বৈদিক - কুলে জঙ্ু গ্রথণ” করিয়াছিলেন 
দাক্ষিণাত্য বৈদিকের ক্লুলীনদিগরের মধ্যে এই 
প্রথা আছে ষে কোন গ্রহৃন্থের গৃহে কন্তা। সন্তান. 
জন্মিবামাত্র একটা পাত্র €দখিয়া তাহার বাগদান, 
করা হুয়। অনেক সময়ে তিন মাসের বালিকা! 
৬ চারিদাসের বাধকে সহবন্ধ কর! হয়॥ ইহাতে 
অনেক অনিষ্ট হয়। এই জন্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক- 
গণ চির দরিজ্। -বিদ্যাস্ণ মহাশয় এই প্রথা 
তুলিয়া দিবার জন্ত অনেক হিখিয়াছিলেন ও 
অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং লিঙ্গে আপনার, 
পু কন্াগণের নিতাস্ত শৈশবে বাগ্দান করিতে 
দেন নাই। তাহার সঙষটান্তে এখন দাক্গিণাত্য ]. 
বৈদিক গণের মধ্যে অনেকে এই কুৎসিত প্রথা 
ভগ্ন করিতেছেন । 

এই দমকল গুণে বিদ্যাতুষণ মহাশয় সাধারণের 
শ্রদ্ধা ভাজন ছিলেন । কিন্ত তাহার র্ধপ্রধান 
কীর্ি_সোমপ্রকাশ। এই সংবাদ পত্র, প্রকাশ: 
করিয়া তিনি* এদেশে সংবাদপত্রের: পুনর্জন্স 
করিয়াছিলেন। তাহার,পুর্বে যে-ছুই একখানি 
বাঙ্গাল! থবরের__কাগন্দ-ছিল তাহাতে কেবল 
কবিতাও ছড়া ও লোকের গাঁলাগালি প্রকাশ 
হইত। তিনি প্রথমে এদেশের লোককে গন্ভীর 
ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিতে শিখা- 


সমর্থ ছিলেন তখন দোমপ্রকাশ 'ল্াগ্রগ্য 
কাগ ছিণ। গবরণমেন্ট ইহার মতামত মনো- |; 
যোগ পূর্বক শুনিতেন, লোকে ইহার মত]. 
কি জানিবার জন উৎস্ক থাকিত। গত দল বার 1. 









মালিহা... তা 


খা। ১৩৩, 





রৎসর ইহার বাঁধ ও শরীরের অন্ুস্থতা। নিবন্ধন 
দোমপ্রকাঙ্ের 'আর দে দশা নাই ঈশ্বর 
বিদ্যাসাগর ও অক্ষঈক্ষার দত্ত যেমন বাঙ্গালা 
ভাষার জন্মদাতা, বিদ্যাৃষণ মহাশক় সেইরূপ 
বাঙ্গালা সংবাদ ' গন্ব জন্মদাতা। এজন 


এদেশের লোক চিরদিন ইহার নিকট খনী 
খাকিবেন। ইনি কিছুদিশ হইল পীড়িত হইয়া 
অব্বলপুরের সন্মিহিত লা'তনা নামক স্থানে বাস 
করিতেছিলেন।: সেখানে খত ৮ই ভাক্র সোম- 
বার; বিস্ফোটকরোগে দেহত্যাগ করিয্নাছেন? " 





ভাই বোন্‌। 


(ঘুমপাড়াইবার সঙ্গীত । ) 
৯ 
ঘুম যাও ভাই খোকন্ছ বাবু সোগার যাছুমণি, 
ব্দুম আর. রে ঘুম আন রে ! দিব ছানা ননী; 
'আষবি যদি মণির চোখে, 
কত ভাল-বাস্ব তোকে 
বাটি ভারে ছুদ খাওয়া বাটা ভরে পান। 





চে 
. ক্ুম যাও ভাই খোকন বাবু আমার নয়নতারা, 
1]. তাঁদের চোখে ঘুম এসে ন! "নন্দ খোকা” যারা) 





তুমি যে ভাই শাস্ত সোগা, 
সোণার চাদটী চাদের কণা, 
সকাল সকাল ঘুমাও যাছু জাগ সকাল বেলা, 
তাইতে আমি তোমার সনে সদাই করি খেলা 
৩ 
আকাশ মাঝে ঘুম পড়েছে সাজের তাঁরাগুলি 
ফুল বাগানে ঘুমায় যত ফুলের নবীন কলি 
এদের; ওদের, তাদের ঘরে, 
, . পড়েছে সব ঘুমের ঘোরে 
গাছে গাছে ঘুম গিয়েছে কোমল কডিগাতা 
আমার যাছু ঘুম পড়ে ন। একি লালের কথ! ! 


৪ নদ] 


বুম আয় রে ঘুম আয় রে ! দিব মিঠাই খেতে: 
বনে" যা মোর মণির চোখে সোখার আসন পেতে 
খোকুনা বড় ছষ্ট ছেলে, 
শাস্ত হবে তোমায় পেলে, 
তোমার ও সুখ মিষ্ট মাখা, তাইতে বাসে ভাল, 
হাস্বে কত, স্বপন ছলে ঘর করিয়া! আলো!। 
্ 
বুম পড় ভাই সোণার গোপাল ঘুম পড়মোর বুকে 
মা আসিয়ে কোলে নিয়ে চুম দেবেন সুখে 
যখন হবে সকাল বেলা, 
তখন ছজন করুব খেল! 
এখন আমার লঙ্গী ছেলে এই কথাটা শোন: 
ঘুম পড় মোর সোপার মাঁণিক ঘর উল! ধন। :) 











ঢাকাই মদূলিন। 


তবারে এই মদ্লিন 
কাপড় বুনিবার যে. ৪টা 
যন্ত্রে চির দেগাইযাছি 
তাহার প্রথমটা ছাড়া আর 





দেওয়া! হয় নাই। আজ আমরা তাহাদের কথা 
শলগিতেছি & 
*. হয় চিত্র। জ্ীলোকগণ স্থতা কাটিয়। তীতি- 
দিগররে দিলে পর তির তাহা হইতে কেমন 
করিয়া নলী পাঁকানর ও ফেটি বাধে তাহাই এই 
চিত্রে দেখান হইযাছে। নল হইতেই নলী শব্দ 
উৎপন্ধ হইয়াছে। নলী পাকান কি জান? 
কাতকগুলি ফাঁপা কর্ধি, কাটি ৪ ইঞ্চি আন্না 
টুকরার_-আকারে, কাটিরা তাহাতে এক এক 
ফেটির স্থতা জড়ান হয়॥ এইরূপ স্থতা জড়ান 
এক একটা নলকেই নলী বলা হ্ম। নলীর গর্তে 
একটা “সরু কাটি পুরিগ্রা প্র কাটির দুই 
প্রান্ত একখানা চেরা বাখারির অগ্রভাগে 
নাগাইস্ দিলে গাড়ির চাকার মত নলীটা 
ুরিতে থাকে । যে বাখারিতে নলীটা লাগাইয়া 
দেওয়া হয় উহা তাতি বাম পদের অঙ্গুলি 
দ্বারা চাপিয়া-ধরে। তাতির ভান হাতে এক 
খানা ফোটি জড়াইবার নাটাই থাকে) নাটাইয়ের 
বাটে নিন ভাগটা এক্রখ€. নারিকেল খোলের 
উপর ঘুরিতে থাকে এ খোলটা ভাতির ডান 
পারের আঙ্গুলের ঠেসে স্থির থাকে । একটা নলীর 
সমন্ত-স্তা নাটাইস়ে জড়াই়া লইলে উহা নাটাই 
হইতে উঠাইয়া ছোট ছোট ফেটি বান্ধা হয়। 





(কোনটার বিবরগ'্ভাল করিয়া" 





























অস্ত তাকে প্রধানত, টানা ও পোড়ে 


এই হই ভে বিভক্ত কর! হয় টান অপেক্ষা 


পোক্েনের কতা সস্ম হয়া দরকার ॥ এই 
পোক্ষেনের কতা, আবার তিনরূশে বাছাই 
করা হয়। : ভাল নত ওলি ডাল হাতের 
দ্বিকে, মাঝারি গুলি: বাম হাতের দিকে এরৎ 
খেলো! 'বা। মোটাশলি* মাঝাখানে দেওয়া! হয় ॥ 
'্আমাদের দেবী কাপড় মাত্রেই ঘে সুখপাতের 
দিকে ভাল ও পিছনের “দিকে খারাপ কেন 


"হয় তাহা এখন বেশী বুঝলে ত? 


টানা ও পোড়েনের ভা ঠিক্‌ এক সমরে 
বা একই নিয়মে তৈয়ার করা-হক্র না। পোড়ে- 
নের কতা! যেযন কাপড় বুনিবার ছুই দিন পুর্ন 
তৈয়ার করিলেই চলে, টানার স্থতা সেরূপ -নয়। 
ইহা তৈয়ার করিতে অনেক সমমন দরকীর; পরই 
সুতা তৈরারির কথ! বিস্তৃত রূপে বলিতে গেলে 
অনেক লিখিতে হয়। আমরা! মোটাসুটি এই 
পর্যাস্ত বলিতেছি যে, টানার সুতা তিনদিন 
জলে ভিন্বাইতে হয়। চতুর্থ দিনে: তাকে 
বেশ করিয়া ধুইয়া ২য় চিত্রে প্রদর্শিত নিয়সানু- 
সারে ফেটি বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হয় এবং 
ছুইটা কাটির' দ্বারা এ ফেটির সুতাটুকু খুব পাক 
দির জড়াইয়! রৌদ্রে শুকান হয়। তারপর স্বতা- 
গুলিকে বাবার সুই ফিনের জন্য করলার গুড়া | 
ৰা ভা মিশ্রিত জলে ডুবাইস্া রাখা হস্ব-ও ছুই 
দিনের পর পরিষ্কার জলে ধুইসকা ছাষ্কায় শু 
করিতে হয়॥ এই সমক্ন স্থতাকে আবার 
একবার নাটাইরে - পাকাইয়া আবার এক, 
রাবির মত জলে ভিজ্লাইতে হয় "ও পরদিন 
খইয়ের মাড়ের সহিত খানিকটা পরিস্বার 
চুণও জল মিশাইয়া এক রকম: অও তৈমার 
কির তা গুলিতে উত্মনূপে:মাধীন য়. 








০ ৪৬ 
বার পর প্র মণড মাথা স্তাকে নাটাইয়ে জড়াইয়া 
"| জী শুকাইতে হু একগাছি স্মার উপর 
আর একগাছি কতা পড়িলে পাছে পরস্পরে 
জাইকা যায় এই জন্য,মাড় দেওয়া সুতা নাটাইয্সে 
জড়াইবার সময় খুব সটরধান হওয়া দরকার 
যেন এক এক ফের তা আলাদা আলাদা 
থাকে । মাড় মাথা সু বেশ শুকাইয়ী গেলে 
আর একবার মাত্র* *নাটাইয়ে পাঁকাইয়া 


আমরা যে স্থতার : কথা বালিলাম ইহা কেবল 
সাদা খান বুনিবার জন্যই দরকার: হয়! 
পুরে? কিছ "চারখানাস কাপড় তৈয়ার করিতে 
হইলে একটু দ্বতত্ত্র নিয়মের দরকার। সাদা 
1 কাপড়ের জন্য যেমন* একগাছি মাত্র সুতা পাট 
করা হয়; তাহা না করিয়া! ডুরের জন্য ছুই 
গ্রাছি সুতা ওচারখানার জন্য চারিগাছি ্ৃতা 
একত্রে ছড়ান ও উপরোক্ত নিয়মে পাইট করা 
আবশ্যক । ৯ 
আজকাল আমাদের দেশীয় চলনসই বজ্জ 
মাত্রেই প্রায় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কেন 
ষে. অধিক. টেকে তাহার শ্রাধান কারণ 
আমাদের দেশের তাঁতিরা স্থতা্কে রীতিমত 
াইট করে বলিয়!। ঢাকাই মস্লিনের তার 
ধেমন পাইট দরকার তেমন পাঁইট অবশ্য. আর 
কোন: কাপড়ের জন্য দরকার করে না! থাচ 
একগা ঠিক যে আমাদের দেশে যেরূপ যব করিয়া 
বার বার হুতা পাকান: হয় ও তাহাতে মাড় 
মাখা! শ্জ করা হয সে রূপ না! করিলে দেশী 
কাপড় কখনই টে'কমই হইত না। আবার দেখ, 
সুতা বেশ করিয়া পাইট করিলে শুদ্ধ যে তাহা 
[শক্ত হয় তাহা নগ্গকিস্ সরূও হইয়া থাকে। 
চাকাই- তাতিরা এতদূর ওল্তাদ বে ৩০০ নশ্বর 



















লইলেই টানার সুতা, তৈয়ার হয়। কিন্তু" 


৯ সখা। 


৯৩৪ 


বিলাতি সৃতার্কে পাইট করিয়! ঠিক ** নম্বরের 
স্থতার মত করিয়া দিতে "পারে ॥ যে কাপড়ের 
স্থতা ধোপে কম ছুলে বা ফ্কাপিয়া উঠে তাহাই 
অধিক দিন স্থাক্ী হয়। আমাদের দেশী তির! 
যে ্থতা তৈয়ার করে তাহা রেশ পাক খায় 
বলিয়া ধোপে এলাইয়। যাক ন!। ইহাই আমাদের 
দেশী কাপড়ের বেণী টে'রুসই হইবার সর্ধ প্রধান 
কারণ। 
পোড়েনের, তা কাপড় বুনিবার ছুই দিন 
পুর্ধে তৈয়ার করিলেই কেন চলে জান ? কারণ 
টানার শ্তোর মত পোড়েনের সত একবারে” 
তৈয়ার করা দরকার করে না। ইহার পাইটও 
অনেক কম এমন কি ইহাঁতে যে মাড় লাগান হয় 
তাহাও অল্প। একদিন বুনিবার মত খানিকটা 
কতা লইয্সা ২ওস্টা জলে ভিজাইয়া পরে নাটাহিক্সে 
পাকাইয়া ও অল্প করিয়া মাড় মাথাইয়া ছায়ার 
শু করিলেই হইল। এইনূপে গোড়েনের হাতা 
একেবারে তৈয়ার না করিয়। প্রত্যহ একদিনের 
বুনিবার মত' খানিকট। করিয়। সুতা প্রস্তুত করি- 
লেই চলে । 

ওয় চিত্র। টানার স্থতা তৈয্নারি হইলে পর 
এক প্রশস্থ জায়গায় গিয়া উদ্থা বিস্তার করিক়া 
ভাতিরা কাপড়ের থান যত বড় হইবে সেই মাপ 
অনুসারে দুই সারি গৌজ পুতিয়া তাহাদের 
গায়ে লঙ্বাভাবে তা বিছাইতে থাকে ছুইটা 
লাইন সমান্তরাল হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ 
এক জাইন হইতে: অপর লাইনের ফাঁক, 
কোথাও কম বেশী যেন সব জার 
গায় সান হয় । কাটি পোতা হইলে তাঁতিরা 
ছুইহাতে ছুইথানি নাটাই লইয়া উহার উপর 
স্থতা বিস্তার করিতে আরস্ত করে । মনে করু যদি 








, খোঁটাব লাইন ছুট উত্তর দক্ষিণে লব হয় তাহা! 
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ৰ 








৬্ঠ চিত্র। রি 
হইলে প্রথমে যদি গঞ্রিমঞ্ারের লাইনের উত্তর' 
(সীমা হইতে গতি চলিতে আস্ত করে, তাহা 
হইলে যখন সে লাইনের দক্ষিণ সীমায় যায় 
তখন, তাহাকে একটু পূর্বব মুখ হইয়া পুর্ব 
লাইনের দক্ষিণ শীমার খৌটার কাছে যাই 


রস" 






মা. 





€ম চিত্র। 


আবার উত্তর সুখ হইয়া বরাবর পুর্ব লাইনের 
উত্তর সীমায় আসিতে হয় । ছুইটা লাইনে এই- 
রূপে যখন একবারস্থতা, বিছান হস তখন আবার 
তাহাকে পূর্ববদিকের উত্তর শীমা হইতে আরম্ভ 
করির! পশ্চিম লাইনের উত্তর প্রান্তে আমিতে 
হয়। এইবূপ বারবার যাওয়! আপা করিতে 
হয় বলিয়া কেহ+ কেহ ইহাকে “টানা হাটা 
বলিয়া থাকেন। একখানি কাপড়ের বহরে 
যতগুলি স্তা বসান দরকার. ঠিক: ততবার 

“টানা হাট।” আবহ্ক। 
গর্থচিঅ॥ টানার কতা বিছান হইলেই 
পরান্ধ উহা সানান্ন চড়ান হয়। কৌন কোন, 
স্থলে কেবল প্র স্থতা ভাতের গোল দণ্ডে, 
প্রথমতঃ জড়াইয়া তারপর 'গানার চড়ান হয় 
সানাস়্ তা চড়াইবার লময় প্রথমতঃ : সুতা! 
রি 


নি 
















সখা। 





সপ 
.]গুলিকে ষাবধানের সহিত গোল কিয়! গুটাইয়া 
| চলার আঁড়কাটের নি্দেশ হইছে ঝুলাইতে 
হয এই ঝুল দিলেই তার একদিকের 
সুখগুলি বন জমি হইতে আন্দাজ ১.ফুট ৯৫ 
ফট উচ্জে আমিকা পাড়ে তখন সানা গা, কাধ 
আরম হ্। সানা খানিকে ছুই পাশে ছুই গাছ 
দড়ির দ্বারা বান্ধিয়া লষ্কুন সততার সন্দুষ্ৰে টাঙফান 
হয়। সানার ছুইদি্বে ছুই জন লোক দর- 
কার। অর্থাৎ তার সামনে ও পিছনে এক, 
এক জন লোক বঙিয়া পররস্পয় : পরস্পরের 
সাহায্যে সানার ভিতর স্থতা পরাইতে থাকে। 
৯৮ গিরা। বা ৪॥ ইঞ্চি একথানা ঢাকাই সানায় 
শুনা 'যাক্ক ২৮** পথ্য্ত খা থাকে। অর্থাৎ 
এক ইঞ্চির মধ্যে ৭ খাঁজ বা স্থৃতা, পরাইবার 
জায়গরা। একখানা সান! দেখিতে ঠিক একখানি 
নস্বা সরু চিরুণীর মত। তবে চিরুণীর এক মুখ 
ফাঁক ইহার ছুই সুখই বন্ধ। বাথারিকে খুব মিহি 
হুঁচের মত করিয়া চাচিয়া এক সমান করিয়া 
ছুই ধারে ছুই গাছি- বেতের মধ্যে শক্ত 
করিয়া লাগাইয়! . সানা তৈয়ার করা হয়। 
এই. সক্ষ_ কাটিগুলির মাঝে মাঝে যতগুলি 
ফাক থাকে তাহার প্রত্যেকে তা, পরানর নামই 
, [সান বিস্বন॥ সানাম্ব যতগুলি খাজ থাকে সেই 
মত দানার: নাম দওয়া হয় অর্থাৎকোন, 
সানাক় ২৮৭, খাঁজ থাকিলে তাহাকে ২৮ শর 
সানা, ২৬০৯ খাঁজ,থাকিলে-২৬ শর সান! বলা 
হয় ইত্যাদি। সানায় তা পরান হইলে পর 
উহা! বেশ নাবধান পুর্বাক ভাতের দণ্ডে 
অন্াইতেহয়। .. ..... 

-.- ৫ম চিত্র । ইহার পর. কাপড় বুনিবার পুর্বে 
) মক উপর হই প্রান্ত সমান উচ্চ করিয়া একবার 
| হুতা গুলিকে বিস্তার কর! হয়। এই সময়ে 














ভাতির স্থবিধা মত কোথায় কিরূপ চিহ্ন দরকার, 
কোথায় কোন ফাঁস ও বন্ধনের আবশ্যক এবং 
কি উপায়ে স্থভার মধ্য দিয়া মাকু চলিতে পারে; 
ইত্যাদি সমস্ত ঠিক করিয়া লম। এসব কথা 
বিস্তৃত বলিবার দরকার নাই। চিহ্ন করিবার জন্য 
বে-লাঁল স্থত! ব্যবহার করা! হয় উহ! ভাতির 
পম্চাৎদিকে নিকটস্থ কোন একটা খুঁটির গায়ে 
বাধা একখানা না্টাইক়সে জড়ান থাকে । 
৬ষ্ঠচিত্র। এইরূপে সমস্ত ঠিক্‌ ঠাক্‌ হইলে, 
কাঁপড় ঝুনিতে আরস্ত কর! ছয়। তাতিরা কেমন: 
করিয়া তাহাদের চালার মধ্যে তাত খাটায় ভাঙ 
এই চিত্র বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখান *হইল। ও 
ও ৬্ঠ চিত্রের ছুই দিকে ছুইটী করিয়া যে গোল, 
দণ্ড দেখিতেছ ইহার মধ্যে পিছনের দণ্টাতে স্থতা 
জড়ান থাকে এ সুতা সানার মধ্য দিয়া সম্মুখের 
দণ্ড পর্যন্ত ছড়ান থাকে। ক্টাতি যখন সগ্গুথ, 
দিক হইতে কাপড় বুনিতে আরম্ভ কৃরে তখন; 
সম্মুধের দণ্ডতেই একটু একটু করিয়া কাপড়; 
জত্ডান হয়.এবং পিছনের দণ্ড হইতে ক্রমেই সুতা 
ছুরাইর আইসে । আমাদের ভাতিরা যে সকল; 
যন্ত্রের সাহাঘ্যে বন্ বুনে তাহা৷ আমাদের পাঠক 
বর্ণের অনেকেই দেখিসাছেন সন্দেহ নাই। ঢাকাই 
সস্পিনের যত্ত্রাদি দেখিয়া এবং হিন্দু াতির' 
ক্ষীণ শরীর অথচ অতুলনীয় সহিষুতা, দক্ষতা 
ও অঙ্গুলি চালনা দেখিয! ইংরেজেরা। আশ্চর্য হইয়া | 
বলিয়াছেন “ভারতবাসীর! যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে 
এ. সুম্ম কাপড় বুনিয়া থাকে ইযুরোপীয়দিগের 
কাকার অঙ্গুলিতেসে সকলের, সাহায্যে মোটা 
ক্যান্তাস বাপড্তী তৈঠার হইতে পানে কিনা 
সন্দেহ» উদ্ভাপের সময় তাতিরা যসলিন্‌ কাপড় 
বুনিতে পারে না। ভান, কাপড় মাত্রেই সকালে 
বৈকালে বুনাহয়। আযাচ়, শ্রাবণ ও ভ 
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এই ভিন মাসই খুব ভাল মস্লিন বুনিবার [ দেখিল উতযেহর্ষে, বাবা আক্ষ নাই ঘরে. 
1] উপযুক্ত সমর । ক হুনেশ সুযোগ দেখে ডেকে বলে নরেশেরে। 
সরলারে ডেকে আন্‌, বাবা রাজ বাড়ী নাই, 
গাড়ীতে চড়ায়ে তারে চল্রে খেলিতে যাই। 
নরেশ উঠিল, নেচে । খানা বাড়ী নাই। 
সরলারে ডেকে নিযে চুল ভাই চল ভাই 
গাড়ীখানি লয়ে গেল গ্নেখানে সরলা আছে, 
ছুই ভাই মিলে তবে বন্নো,সরলার কাছে? 
দেখ বোন ছুই ভাই নূতন পোষাক পরে, 
"আপিয়াছি তোরে.ঘয়ে খেলাতে যাবার তরে। 
তুইও বোন তোর সেই নৃতন পৌষাক পরে, 
ৰা টুপিটি মাথার দিয়ে হাতেতে ছাতিটি ধরে, 





১৩৮ বখা। « 








ঘোসেদের ছুটি ছেলে সদাই খেলায় মন, চল্‌ বোন চল্‌ বোন, বাবা আজ নাই বাড়ী, 
(লেখা পড়া ছেড়ে শুধু খেলাতেই প্রাণপণ। আনিয়াছি এই দেখ কেমন*নুন্দর গাড়ী । 
পুজার ছুটিটি হুলে খেলিবে কতই খেলা, তোমারে চড়ায়ে তাতে টানিব ছুজনে যৌবা, 


পড়া ছেড়ে সেই ফন্দি জাটতেছে এই বেলা । ছুইজনে ছুটে যাব যেন দুই জুড়ি ঘোড়া । 
ছুটিতে খেলিবে ব'লে মিলে তিন ভাই বোনে চল বোন চল তবে বিলম্ব করোনা আর, 





বাবা তাহাদের এক দ্িয়েছেন-গাড়ী কিনে । বাবা বাড়ী এলে পরে বাওয়! যে হইবে ভার । 
কবে বা হইবে ছুটি, বিলম্ব না সহে আর, ভাইদের কথা শুনে আনন্দে উঠিল নেচে, 
বড় সাধ গাড়ী লয়ে খেলে আজই একবার । নৃতন পোষাক পরে সরলাও এল সেজে । 








ছাতিউ লই যাতে গাড়ীতে উম বে ] অইনূপে কতদুর 
আনন্দে ছুভাই ছুটে দড়ি লয়ে উ্জস্বাসে। 
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কতই উৎসাহ আজ প্রাণে ; 
আনন্দে চলিছে ছুটে 
কোন দিকে দৃষ্টি নাই 
বিদ্ব বাধা ক্রিছু নাহি মানে। 
আছিল পথেতে সেই 
বৃহৎ পাথর এক 
দুজনার কেহ না দেখিল, 
হঠাৎ সে পাখরেতে 
বিষম আঘাৎ লেগে 
দড়িগাছ অমনি ছিড়িল। 
স্থরেশ পড়িল নীচে, নরেশ পড়িল তছ্পরি, 
গাড়ীখানি উপ্টে গিয়ে সরলাও বানু গড়াগড়ী। 








"কিন্তু আমার হয়। আর শুনিয়াছি সেই তাব 





নেক দিনের কথা_বোধ_ হয় 
৭1৮ বাৎসর হইবে, আমি একবার 
পূর্বাঞ্চলে কোন স্থানে ছিলাম । 
তখন বর্ষাকাল? আমাদের গাঠক বিশেষতঃ 
পাঠিকাদিগের মধ্যে ধানের একটু অভিমান বেশী 
ভাদের মত আকাশের মুখখানি সকল সময় 
ভার হইস্াই থাকিত, ঝুপ্রুগ্‌ ঝুপ্‌ সারা দিনই 
বৃষ্টি হইত, কাজেই বড় একটা! বাড়ীর বাহির হইতে 
পারিতাম না, সমস্ত দিন ঘঢের বসিয়া থাকিতে 
হইত। চুপ করিয়া ঘরে বনিক্কা থাকিলে, বিশেষতঃ 
বর্ষাকালে খন চারিদিক. আধারে ছাইয়! আছে, 
টিপ, টিপ, করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, তখন মনের 
মধ্যে কত রকম চিত্রা, কৃত রকম ভাব আলিয়া 
উপস্থিত হয়'ঃ সকলেরই হয় কিনা জানি না, 


গুলি ধাহারা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহারাই 
কবি। শুনিয়া আমারও ৮ 
































বখা। ২ 









হইয়াছিল, কিন্তু মনের ভাব এমনি চঞ্চল 


0] ও স্থির যে শত চেষ্টা কঁরিয়াও আমি সেগুলিকে 
| রিয়া নিজের বশ করিতে পারিতাম না; কাজেই 


পরিত্যাগ করিতে হইল। সে কথা ঘাক্‌, বলি- 
তেছিলাস বে একদিন বিকাল বেলা একটি 
| বর্ষে একলা! বিয়া কত কি ভাবিতেছি এমন 
সময় কামানের শব্দের মত এক প্রকার গভীর 
শব হঠাৎ শুনিতে পাইলাম) বোধ হয় ক্রমান্বয়ে 


] অন্বার শ্দটী হইল। সেখানে কামানের 


শব হইবার, কোন অস্তাবনা ছিল না, অথচ 
কোথা হইতে এমন ভয়ানক শব্দ আসিতেছে 
জানিবার জন্য বড়ই উৎস্থক হইলাম। শকটা 
গুনিয়্াই আমার মন কেমন এক প্রকার ভয় ও 
বিশ্ময়ের ভাবে পূর্ণ হইল। ভাঁবিতে ভাবিতে এক- 
'জনকে গিয়া জিজ্ঞাস! করিলীম। তাঁহার প্রাচীন 
বয়স, তিনি বলিলেন, ও আর কিছু নয়, যমের 
বাড়ীর দরজা বন্ধ হইবার শন্ব। তাঁহার কথায় 
'আমার মনের ভয়ের ভাবটা একটু বেশী হইল 
বটে, -কিন্ত কেন জানি ন! কথাটায় বড় বিশ্বাস 
হইল নাও যাহা হউক, ভাহাকে আর. কোন 
কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সেই অবধি প্রারই 
উশন্ব শুনিতে পাইতাম, 'আর শুনিলেই কত 
চিন্তা আসিত। এ শকটা কোথ| হইতে আসে 
আনিবার জন্ আমার ভারি একটা আগ্রহ 
জন্মিল এবং অনেকের কাছে অন্থসন্ধানও করিতে 
লাগিলাম। এ সম্বন্ধে এখনও স্থির কিছু জান! 
যায় নাই) তবে কতক্ুজানু! গিয়াছে। যাহা 
জানা পরিয়াছে তাহা, বড়ই বিয়কর « এবং 
তাহাতে বড় ভয়েরও কথা আছে। 

আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে খাহা- 
দের বরিশাল অঞ্চলে যাড়ী, তাহার অনেকেই 








বর্ষাকালে এই অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া থাকিবেন |. 


বরিশাল হুইতে খুব স্পষ্ট শুনিতে গাওয়। যার 
বণিক দেখানকার : ইহাকে বরিশীল, 
(তোপ (089০1 ৪০) নাম দিয়াছেন। কিন্তাএই, 


শব এত গভীর ও এত: প্রবল বৈ শুধু বরিশাল | 
নহে কিন্ত পূর্বাঞ্চলের অনেক স্থান, সুন্দরবন এবং 
তক্িকটবর্ভী নানাস্থান হাতে সমানভাবে গুনিতে 
পাওয়া, যায়| ইহা ছেবকামানের শব্দ বা মান্- 
বেরক্কৃত কোন শব্ধ -নহে' তাহা নিশ্চনন জানা 
গিগ্লাছে। দেখা গিয়াছে যে এক একবারে 
প্রায়ই ৬৭ বার করিয়া শব্দ হইয়া থাকে, এবং 
বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কোন কালে শুনিতে পাওয়া 
যায় না। বর্ষাকালে পূর্বাঞ্চলে "অনেক লোক 
জরে মের বাড়ী যাইয়া *থাকে। এই জানাই 
বোধ হয় এই শব্দটার সহিত যমের' বাড়ীর, 
একটা বঙ্বন্ধ ঘটান হইগ্লাছে। একথা : সত্য 
মিথ্যা পাঠক পাঠিকা বুঝিবেন1 বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন যে এই ভয়ানক শব পৃথিবীর গর্ভ হইতে 
আসিতেছে! এবং আন্লম্পর্শই এই শব্দের উৎ- 
পতি স্থান, ইহাই স্তাহার! স্থির করিয়াছেন । 

এই অতনম্পর্শ কি? অতরম্পর্শ শৰের অর্থ 
এই যে যাহার“তল স্পর্শ করা যায় না, অর্থাৎ, 
যাহার গভীরতার বীমা নাই॥ বাস্তবিকই 
বাঙ্গালার দক্ষিণে, "সমুদ্র মধ্যে এমন একটি স্থান 
আছে যাহা অতবষ্পর্শ। উহা এত গভীর যে 
কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্‌-সাহেব ইহার পরিমাণ 
করিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়া সফল হইতে 
পারেন নাই। বাঙ্গালা দেশ ক্রমে বাড়িস়া 
বাড়িয়া এই অতলম্পর্শের নিকট পর্যন্ত আসি- 


7] ্লছে। এখন যে মাটি বৎসর বৎদর নদীর জোতে 


ভাসিয়া আগিতেছে, সমস্তই এই গভীর গর্তের 
মধ্যে পড়িতেছে ; পলি (51054) আর স্িতে 








রঃ সখা। 
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[প্লায় না, কাজেই ঝক্গালার আরতনও আর বাড়ি- 
তেছেন। বাক্সালার আয়তন বৃদ্ধির কথু। যখন বলা 
গেল, তখন এই সঙ্গে আরও একটা কথা ববিয়া 
রাখি। পুর্বে--কতবছন্ধ পূর্ব্বে তাহা : বলিতে 
[পারি না_-তবে হত মহত বৎসর পূর্বে বাঙলা 
দেশ ছিল না. হিমালয় পর্বত পর্য্যস্ত কেবল 
সমুদ্র ছিল। : পরে গঙ্গা ৪ ব্রন্ধপূত্র নদীর জোতে 
নানা দেশের মাটি পুইনা আসিয়া ক্রমে চড়া 
পড়িয। বাঙ্গালা দেশের  সৃষটি-হইয়াছে। কেমন 
করিয়া এই অঙুত বাঁপার' সম্প্ 'হয়, তাহা 
ভূঁতত্ব পড়িলে জানিতে পারা যায়। বাঙ্গালার 
মাটি ভারতবর্ষের অন্ান্ত স্থানের মত পাথর 
কি-কীকর মিশ্রিত নয়; আোতের সঙ্গে যে 
যাটি-ভাগিয়া আসে বাঙ্গালার সকল স্থানেই 
সেই মাট। পলি: স্তরে শ্তরে জমিয়াই যে 
বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তৃতন্ববিদের 
পরীক্ষা, করিথা স্থির করিয়াছেন । ইহার আরও 
1 অনেক প্রমাণ আছে, এখানে সে সমস্ত লিখি- 
বার দরকার নাই।: এখন কথা এই যে; শ্রোতের 
পলি স্তরে স্তরে। জমিয়াই বদি বাঙ্গালার সৃষ্টি 
হইক্া থাকে তবে বাঙ্গালা! দেশটা! ত ক্রমেই 
| বাড়িয়া! যাইবার কথা! কেন ন! পূর্বের মত 
| এখনও বংসর বৎসর শ্রোতে মাটি ভাসিয়! 
'আলিতেছে।:যে কমু মহজ্জ বছরে বাঙ্কালার 
এখনকার আকার হইয়াছে, আরও তত বছরে 
ত বাঙ্গালা ইহার, ছবিপ্$ণ/ হইবে। কথা ঠিক। 
ভাহা। হইবারই কৃথ, কিন্ত তাহা হইতেছে :না। 
কেন হইতেছে না, তাহা; আবরা পুর্ধেই এক 
অরকার বলিয্লাছি। আমরা, বহিয়াছি বাঙ্গালা 
দেশ ক্রমে বাড়িনা বাড়ি এই '্অতবম্পর্শের 
| নিক পর্যন্ত আসিয়াছে। এখন বৎলর বহসর 





৬ ছে সাট জোতে তাসিযা আসিতেছে, সমস্তই 








এই অতলম্পর্শের মধ্যে পড়িতেছে। গলি আর 
জমিতে 'পাঁয না, কার্ছেই খাঁ্গালার: আয়তনও 
আর বাঁড়িতেছে না| শুধু এই পর্যস্ত হইলেও 
বিশেষ কোন, ক্ষতি ছিল না; কিন্ত: আপঙ্কার 
কথা আছে। কিছুকাল হইব এই প্রকাণ্ড গর্ভের 
সমুদ্রের মধ্যন্থ: উত্তর দিকের নীচের - ভাগটা 
কতকখানি এই অতলম্পর্শের_ অধ্যে- ভায়া 
পড়িয়াছে 9 কাজে কাজেই সেই দিকের অর্থাৎ 
বাঙ্ালার দক্ষিণ অংশের ভূমির উপর ভাগটা 
নামিয়। গিয়াছে। : এই স্থান এখন আুন্দরবন, 
হইয়া গিয়াছে।: আগে সেখানে, ন্দরবন ছক 
না, এই স্থান নীচু হইয়া যাঁও হ্ন্দরবল 
হইস়্াছে। 

বাঙ্গালার মধ্যে এই স্থানই_ পুর্বে সকল 
অপেক্গ। শ্রেষ্ট স্থান ছিল।. আজ পর্যন্তও সুন্দর- 
বনে যে সমন্ত পুক্লাতন ভগ্জ: বাড়ী দেখিতে 
পাওয়। যায়, ঢাকা মুরশিদাবাদ প্রস্থৃতি বাঙ্গালার, 
পুরাতন রাজধানীতে, তেমন অট্টালিকা দেখিতে 
পাওয়া যায়. না। এই. সমস্ত কারণে.বেশ, 
বুঝিতে পারা যায় খে, যে. স্থান এখন -নামিয়া। 
যাওয়াতে হুন্দরবন হইয়া গিয়াছে, পুর্বে তাহাই, 
বাঙ্গালায় প্রধান রাজধানী ছিল। : এই স্থান যে 
নীচু হইয়া গিশ্লাছে, তাহার-আর. এক. প্রমাগ 
এই যে দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা, কাল এই 
স্থানের অধিকাংশ জলে ডুরিয়া থাকে । যদি 
পুর্ষেও এখনকার মত: জলে ডুবিয়া থাকিত তরে, 
আর এখানে বসতি. হইতে. পারিত ন|।. ইহার 
আরও অনেক: প্রমাণ সাছে আহা লিখিবার 
দরকার নাই... £. 

পুরাণে আছে: যে ভগীরথ: যখন সাক 
আনিয়া পিতৃকুলের উদ্ধার করেন, তখন ভাগি- 
রী পৃথিবী পধ্যটন কা লাজ পি, 


টি 














হন, তার গর পাতালে.. প্রবেশ করেন । বলিতে... 
পারি না, হয়ত এই অপ্ত্পর্প পাতালেরই পথ ॥ 
আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের_ কাহারও বদি 
পাতাল সাধ, থাকে তবে এই পথে 
একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। 

যে কামানের শব্দের কথা আগে বলিয়াছি, 
'সনেকে বলেন যে ইহা এই অতলম্পর্শ হইতে 
| উঠিতেছে। বর্ধাকালেই এই শব্দ শুনিতে পাগয়া 
যাক, কাজেই : জল বেশী হওয়ার সঙ্গে ইহার 
একটা সঙবন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু ভাহা'যে 
কি তা এখুনও ঠিক হয় নাই। সমস্ত স্থির 
জানিতে পারিলে পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 
আমাদের পাঠক পাঠিকারা এ স্বন্ধে কি সনে 
করেন, আমার্দিগকে লিখিতে পারেন। 

যাহা হউক এই '্তলম্পর্শ আমাদের বড় 
মঙ্গলজনক নছে। ইহা! হইতে যে কৰে আমাদের 
'কি সর্বানাশ হইবে বলা যায় না। একবার 
ইহার নীচের ভাগ ভাঙ্গিয়া পড়াতে বান্দালা 
দেশের ]ুকতকটা নামিয়া গর সুন্দরবন হইযসাঁ 
গিয়াছে, আবার হয়ত আরও ভরানক কোন 
| ঘটনা ঘাঁটিতে পারে. কবে যে ইহার বৃহৎ উদর 
পুর্ণ হইবে তাহা বলা যায় না, আর যতদিন 
তাহা না হইবে: ততগিন বাঙ্ধাল।ঘেশেরও বিষম 
বিপদের আশঙ্কা । কোথাও কিছু নাই, সকলেই 
নিজ নিজ কাজ, করিতেছে, আমোদ আহ্লাদ 
করিতেছে, দিন, যেমন যায় তেমনি যাইতেছে 
হয়ত হঠাৎ সমত: রাজালাদেশ ইহার উদরসাৎ 
হইয়া যাইবে ! যেখানে_বাঙ্গালাদেশ ছিল সে স্থান 
হয়ত সমুদ্র হইয়া যাইবে । একবার ভুাবিয়া 
দেখ দেখি, সে কি ভয়ঙ্কর কথ! | 
























'মাঁদের দেশে আনেক ব্যক্তিকে 

বালক কালে তামাক খাইবার অভ্যাস 
করিতে দেখা যায়। তামাক যে কিপদার্ঘতাহা জানা! 
না থাকাতেই লোকে এইক্প ভ্রমে পড়ে । তামাক 
এক “প্রকার বিষ । * বিষের স্বভাব এই যে, তাহা 
উদরে গেলেই শরীরের, বিকার উপস্থিত হইতে 
থাকে। ঘন ঘন বমি হয়, মাথ! ঘোরে, চক্ষু 
বিকৃত হয়্। সুখ শু ও বিবর্ণ হয়, এইন্ধপে 
শরীরের নিতান্ত অন্থস্থ অনস্থা। উপস্থিত করে) 
যে ব্যক্তির তাঁমাক খাওয়া অভ্যাস নাই, তাহাকে 
যদি তামাক খাওয়াইয়া। দেও, অমনি দেখিবে 
এই সকল লঙ্গণ প্রকাশ পাইবে । তামাক এমনি 
বিষ, যদি তামাকের পাতা জলে তিজ্াইয়া 
রাখিয়া! সেই জল কাহাকেও খাইতে দেও তখনি 
সে ব্যক্তির বমন হইবে, মাথা ঘুরিবে, আর 
আর বিষের লক্ষণ সকল দেখিতে পাইবে। 
তামাক পাতা ্রানিকটা কোন বালককে খাওয়া- 
ইয়া দেও সে ঘুরিয়া পড়িবে, হয়ত অজ্ঞান হইবে, 
এমন কি তামাকের ধুর যে হকার জলের মধ্য 
দিয়া যায় সেই -জলটা চারি পা দিন বাদে 
কাহাকেও খাওয়ায়! দেও, দেখিবে বিষের কাজ, 
করিবে। অভ্যাসের এমনি গুণ যে অভ্যা- 
সের জোরে এমন বিষণ সহি! যায়। কিন্তু 
হিয়া গেলে কি: হয়, পণ্ডিতের বলিয়াছেন 
যে, বালককালে তামাক খাওয়া অভ্যাস 




















সখা । 








করিলে ক্রস্কাইটস্‌ প্রভৃতি কাম. রোগ জন্মিতে 
পারে। _ মন্তিস্ক খারাপ হইয়া যায়, পরিপাক 
শক্তির ব্যাঘাত হ্য়। পিরঃপীড়া। জন্মিতে পারে। 
অতিরিক্ত চুরুট খাইয়। বাবকর্দিগকে «এই সকল 
পীড়াতে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। বালক- 
কালে তামাক খাইতে শিখিয়া অনেক ভাল 
(ছেলে. বোকা ও অবর্শন্ত হইয়। পড়িয়াছে একূপও 
দেখা গিয়াছে। এই সকল কারণে, বালকের 
সুখে চুকুট দেখিলে আমাদের অত্যন্ত রেশ হয়। 
উপরে ছবির প্রতি দৃষ্পীত কর।  চুরুট খাইতে 
শিখিয়া এক্টা রালকের কি. দশ! হইয়াছে 
দর্শন কর। 

॥ . প্রথম দশা ॥ 

*.. শীটা গোটা, মোটা মোটা নধর স্ন্দর। 














গোল গোল হাসি হাসি মুখখানি তার্‌ 
ধু'য়ারৃত ১ মেঘারৃত চাদের আকার । 
ছেলে হয়ে বুড়া সাজ ধূ'রা। উড়াইয়! 
ছড়ি হাতে যায় শ্াম বুক ফুলাইয়া| 
দ্বিতীয় দশী। 

ওই আসে শ্ামাদ, চুুটের গুণে 
নবীন বয়সে তারে ধরিক়াছে '্ুণে। 
হয় না হজম ভাল, নিত্য মাথা ধরে, 
কালে প্রত্যহ পেট ভুট ভাট করেঃ 
তামাকের বিষে দেহ যায় শুকাইয়া, 
এমন নধর দেহ গেছে পাকাইয়া ? 
তবু ছড়ি হাতে বাবু চুকুটটা সুখে, 
না ভেবে নিষঠে দশ) চলেছেন হুখে। 


না তৃতীয় দশ! । 


দেখ দেখ হামটান অস্থি চর লার, ] 
তে আত নাতে দাত, বিক্কৃত আকার । 

















.. মাথার ব্যাথাতে ্বন্তি নাহি রাজি দিনেঃ 
শিরে হাত দিয়ে ফাদে চুরুটের শে । 
বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত সবে স্থণা করে, 
সতত অন্গী বদা, মরি মন্লি করে। 
চুক্ুটে কাশের রোগ, ক্ষয় পেয়ে যায়, 
তেমন সুন্দর কাস্তি কোথায় মিলায়। 


চতুর্থ দশা. 


হাজ্ডিসার শাামচাদ এইবারে ভুত , " 


চুকুটে খেয়েছে তারে অভাগার পুত। 
কাটিঘকাটি পাছুখানি কাটি কাট হাত, 
"অস্থির পঞ্জর পেটে নাহি ভাহে অত 
হাড় মাঝে দাত পাট অতি ভর্কর, 
এই কিসে শ্যানচাদ নধর সুন্দর । 
দেখিলে হামের রূপ তরাসে পলাই, 
চুরুট তোমার গণ বলি হারি যাই! 
পঞ্চম দশা। 

তামাকের ভক্ত শাম, তামাক সেবায় 
মরিল অকালে, তাই দেবতা তাহায় 
[দিল এই নব জন্ম, হাতগুলি তার 


চুরুটেতে গড়া হলো, চুরুটের পা» 


তামাক পাতায় গড়া দেখ সর্ব গা, 


রর জন্ম গিয়ে হলো তামাক জনম, 
(তেম্নিত,ফল হয় যেমন ক্রম । 


তাহার কত লাত বা লোকসান হইল বল দেখি? 








॥ নাছ 
-:.. বধার উত্তর |, 
» কলিকা_-তাস--কফল-_-রকম-দোকাঁন_ 
ালাষপ-রিপু্শ।  পৃথিবী-রম--কলম-ত 
অবলম্বী__লো-_কই-__আঁছে। 
কলিকাতা সকল রকম দোকান, মালায় পরিপূর্ণ 
গৃধবীর মকল মতাবলবী-লোকই আছে। 


*.. নুতন ধাঁধা । 

১) একজন পয়সায় তিনটা করিস্বা ১০০টা! 
ডিম এক দোকানদারের নিকট হইতে, এবং 
পয়সার ২টা করিয়া ১০টা অন্ত এক দোকান- 
দাের নিকট হইতে ক করিযা পর দিন ২ 
পরায় টা হিসাবে -ডিনগুলি বিক্রয় করিল। 





























রাজরুঞ্ণ মুখোপাধ্যায় । 


খার পাঠক পাঠিকাগণ! _ পুজার 

সময সমুদয় ব্দদেশের লোক যখন 

আমোদ কোলাহলে মত্ত ছিল, তখন 

আমাদের দেশের. একটী রত্ব আমরা হাক্রাই- 
য়াছি। আমরা গত ছুই , বৎসর মধ্যে 
তোমাদিগকে- কত ছঃখের সংবাদই দিলাম । 
স্বাহার! দেশের মুখত্রী স্বরূপ ছিলেন, এরূপ 
এত লোক ঘে এভ অল্প সময়ের মধ্যে হারাইব 
কহ! আমা জানতাম না। ইহাদের অকাল- 
্ত্যুতে বাঙ্গাল! দেশের ঘে কত ক্ষতি হইতেছে 
তাহা তোষাদিগকে বলি জানাইতে পারি না । 
আজ যাহার মৃত্যু সংবাদ লইয়া তোমাদিগের 
নিকট উপস্থিত হইতেছি তাহার নাম অনেকে 
আনিয়া থাকিবে। ইহার নাম রাজন সুখো- 
পাঁ্যায়। ইহার প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস তোমরা 
অনেকে পড়িয়। থাকিবে) অথবা ইহার রচিত 
শিক বিলাপ” নামক কবিতা পুস্তকও তোষর। 
পড়িয়া থাকিবে কিন্ত এ সকল গ্রন্থে তোমরা 













তাহার যে অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও নদগুণ ছিল 


,['তান্লার আই ও সকল গ্রন্থে প্রকাশ পাইাছে। 


বলিতে কি. গাহার যে কত বিদ্যা বুদ্ধি ছিল, |: 
তাহা দেশের অনেক বড় বড় লোকে জান্সিতেন 
না। হইার কারণ এই, তিনি আপনার গণ 
কল বিনয়ের দ্বারা ঢাঁকিয়া রাখিতেন। কত 
(লোক দেখিতে পাই, যাহারা একগুণ থাকিলে 
দশগুণ দেখায় $যে বিদ্যা দিজেয় নাই, তাহা 
দেখাইবার চেষ্টা করে ॥ মান যন্ত্র লাভ করিবার 
জন্ত কত কৌশল কত ফন্দি, করেও পদস্থ লোক- 
দিগের সহিত মিশে ও. তাহাদের তোষামোদ 
করে রাল্কুষ নুখোপাধ্যায় সে প্রক্কৃতির লোক 
ছিলেন না।. তিনি বালকের স্টার সরল স্বভাব 
ও বিনীত ছিলেন, সামান্ত লোকের স্তায় বেড়াই- 
তেন, তাহাকে দেখিলে বোধ হইত না বে তিনি 
এত বড় লোক। & 
অন্থমান ১৮৪৬ সালে নদীক্সা কলার একটা 
গ্রামে তাহার জন্ম হয়। ৮ রতসর বয়সের সময় 


. রাজক্ক্চের পিভৃবিযোগ হয়,তদবধি তাহার জাতা” 


ই সমূহের বিখ্যাত ইনুশেষটর প্রীত মাবুঃ 
রাধিকা প্রসন্ত মুক্পাপাধ্তায়,. তাহার এঅভি- 
ভাবক ছিলেন।  বালককান হইতে রাফ |. 
পাঠে অতিশয় মনোযোগী ছিলেন ধীর শাস্ত 


স্বভাব, ও. পাঠে মনোযোগী হওয়াতে ,ভিনি.] 


সকলের অতিশশ় প্রক্ ছিলেন॥. তিনি যখন 






সথা। 


ঠা 




























রাষ্ট্র হইয়াছিল। সকলেই বলিত এ বালকটা 
কালেজের ছাব্রদিগের মধ্যে দর্শন শান্ত অদ্ধিতীয়। 
আমরা তখনই তাহার অশেষ প্রশংসা শুনিতে 
পাইতাম ॥. তিনি যখন (720110500) অর্থাৎ 
| দর্শন শানে এম, এ, উপাধি লাভ করেন, সেই 
উপাধি দিবার দিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীস্তন 
অধিনায়ক সার হেনরি মেইন তাহাকে প্রকাশ্ত 
সতার মধ্যে বলিয়া! দিলেন দর্শন বিষয়ে স্বিনি' 
(রাজকুঞ্চ ) যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা 
খল দ্যাক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 
কভবিদ্য ও স্থদক্ষ ছাত্রের পক্ষেও প্রশংসনীয় 
এই যশ ও অভিনন্দন লইয়া রাজক্ণ কালেজ 
হইতে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে ভাবিয়া- 
ছিলেন যে উকীলের, কাব্দ করিবেন। কিন্তু 
তাহা তাহার পোযাইল না। পোষাইবে কেন? 
নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস বিয়া নানা শাস্ত্র 
পাঠ করাতে ব্বাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ুখ, ওকালতি 
কার্য তাহার অন্য নয়। রাঙ্কৃজ্ঞ; ত্বরায় সে 
কার্য. পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভাগে 
| প্রবেশ করিলেন। তিনি উচ্চ প্রোফেসা- 
রের পদ. পাইয়া জেনেরাল এসেছি, কালেল, 
পানা: কালেজ, কটক কালেজ, বহরম- 
পুর কলেজ, প্রেসিডেন্সি কালেজ_ প্রতৃতি 
অনেক -কালেজে কাজ করিয়াছিরেন। সকল 
স্থানেই ভাহান্স ছাত্রগণ ভাহার গভীর বিদ্যা, 


সর্ধোগরি তাহার চরিজত্মর গধুতা, দেখিয়া! মুগ্ধ 


| বার সময়ও মেইদপ বশ গুলিতে লাগিলাম। 
ক্রমে তাহার সহিত আলাপ ও বন্ধৃতা হইল। 


..বার জন হার এতদূর ব্লযগ্রতা হইত যে যতক্ষণ 


বুদ্ধি ও নানাশান্সে পারদর্শিতা ও. 





'লাপ হইয়া তাহার চরিত্রে ঘৈ সাধুতা দেখিতে 
পাইলাম, "হার ' অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি যেন 
তাহার নিকট সামাস্ত, বোধ হইতে লাগিল । 
গ্রমন প্রবল জ্ঞান-পিপাস/ আমরা, অভি অয 
লোকেরই দেখিয়াছি ।* মানুষ যাহা জানিতে 
পারে, ও যাহা জানিলে মানুষের উন্নতি হয় 
এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা। প্রি 
বানু জানিতে উৎস্থক্*হইতেন না। জানি- 


বিষক্নটা! পড়ি! শেষ না করিতেন ততক্ষণ যেন 
আহার নিদ্র। তাহার পক্ষে ছুঙ্ষর হইত কোন 
একটা নূতন বিবয়ে এক খানি পু্তক কলিকাতার 
কোন বন্ধুর হাতে আসিয়াছে, খবর পাইলে.তিনি 
তাহা পাঠ করিবার অন্ত হয় ত দশবার. তাহার 
বাড়িতে হাটাহাটা করিতেন । বন্ধু বান্ধবের 
সহিত দেখ! হইলে কেবল সেই কথা। আমরা 
তাহার সঙ্গে আধ ঘণ্ট। বসিয়! এত নূতন ব্ষিয় 
শিক্ষা করতাম, যাহা ছুইমাস পড়িয়াও শেখা 
যায় না। আজ বঙ্গদেশ একটা অমূল্য ধন হারা- 
ইয়াছেন, আমাদের সে ছঃখ.ত আছেই, তাহার 
উপরে আজ এই ছুঃগ্ে চক্ষে জল আনিতেছে, 
এমন বন্ধু হারাইয়াছি যাহার সহিত আলাপে 
জান সৃদধি হইত. 

দেশের কত লোকে  ্রাফেমার হয়, বড়, 
চাকুরী করে, মোটা মোট। মাহিস্বানা পায়। 
তাহাদের বিদযাবুদ্ধি সে চাকুরীতেই বন্ধ থাকে। 
তাহাদের জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্ট| দেখিতে পাওয়া 
যায় না। খান, দান, পরিবারের গহনা গড়ান, 
ছেলে মেয়ের শিক্ষা দেন) না কোন নূতন জ্ঞান, 
লাভ করিবার চেষ্টা করেন, না৷ কোন প্রকারে 
বঞ্চিত জানকে দেশের কানে লাগান। ' 
দের রাজকৃষণ সে ধাতুর লোক 











যখা। 








..] ভিন শিক্ষকৃতা কাজে রত, থাকিবার লম্ধ 
ফরাসি, উর্দুং উড়িয়া, সত, " আসামী, 
অনথান; পারণী, লাটিন ও পানি গরস্ৃতি ভাব! 
শিখিয়াছিলেন। , ফন্ধাসি-দর্শনকারদিগের গ্রস্থ 
সকল পড়িবার অন্ত এত '্্যাগ্রতা ছিল যে ফরাসি 
ভাষ। না শিখিয়া ন্ট থাকিতে গারিলেন না। 
একদিকে যেমন জ্ঞান বুদ্ধি করিতে লাগিলেন, 
অন্যদিকে সেই জ্ঞানের" ফল দেশবাসিপিগকে 
দিবার জন্য বাগ্র হইলেন*। সবে সময়ে পবঙদর্লন” 
নামে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিন চন্্র চট্টোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের একখানি উৎকষ্ মাসিক পত্রিকা ছিল। 
রাজকুষ্ণ এ পত্রিকার একজন ন্থুগরসিদ্ধ লেখক 
ছিলেন। তাহাতে অন্মেক গভীর ভিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব 
লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রন্তাবগুলি- পড়িয়া 
অনেকে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বঙ্গ- 
দর্দনের যে এত স্থখ্যাতি হইয়াছিল ভীহার 
লিখিত প্রস্তাবগুলি তাহার এক প্রধান ক্লারণ। 

উড়িষ্যাতে ভিনি যখন কর্ম্ম করিঠতিন, তখন 
কিসে উড়িষ্যাবাসিদিগের উন্নতি হয় সর্বদা এই 
চিন্তা করিতেন? . এবং দে দেশীয় ছাত্রদিগকে 
লইয়া নানা প্রকার, সভা করিয়া তাহা- 
দিগকে সৎ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। 
'আমরা বলিয়াছি সকল এ্রকার ভ্ঞান লাভে 
তাহার বন্্ ছিল। ডাক্তার মহেন্রলাল সরকার 
মহাশয়ের প্রতিষ্িত বিজ্ঞান সভার তিনি একজন 
উৎসাহী সভ্য ছিলেন । যাহাতে বিজ্ঞান চর্চা 
দেশ মধধো প্রবল হয় ইহা! তাহার প্রাথগত ইচ্ছা 
ছিল। কেবল তাহা নহে,”এসিয়াটিক সোসাইটা” 
টি আছে।  অনেক' বড় 








এত অনুরাগী ছিলেন যে এই সভার সভ্য: হই 
ছিলেন। এবং বৌদ্ধ ধর্টের ইতিবৃদ্ত জানিবার, 
জন্ত পালী ভাষা! শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

কয়েক বৎসর হইল তিনি গবর্ণমেন্টের অধীনে 
একটা বড় কাজ পাইগ়াছিলেন। তাহাতে মাসে 
৭০০২ শত টাক! পাইতেন। দেনীয় সংবাদপত্র সক- 
লের প্রধান অংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া 
কর্তপক্ষের নিকট প্রেরণ করা,ও যত আইন প্রস্তত 
হয় প্রহার অনুবাদ করা,তাহার গ্াধান কাঁ্ধ্য ছিল | 
ইহাতে তাহাকে গুরুতর 'মানসিক শ্রম করিতে || 
হইত। আমরা কিছুদিন হইতে আঁক রিয়া 
আসিতেছিলাম যে তাহার শরীর যেন অবসনপ। 
মন যেন স্কুর্ধিহীন হইয়া আসিতেছে। কারখ 
জিজ্ঞাসা করিলে বলতেন; শ্রমটা কিছু অতিরিক্ত 
করিতে হয়। এই গুক্ষতর শ্রম করিয়াও তিনি 
জ্ঞান চর্ডা হইতে একটা দিনের জন্য বিরত হন 
নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে ধর্ম-বিষয়ে চিন্তা 
তাহার মনে অতান্ত প্রবল হইয়া উঠিক়াছিণ। 
আমাদের সহিত সর্বদা ধর্মবিষয়ে আলাপ |. 
করিতেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম কিরূপে 
বর্ধিত হয়, চিত্গুদ্ধি কিনমপে লাভ করা! যায়, এই 
সকল চিন্তা করিতেন। তিনি যখন এই সকল 
বিষয়ে প্রস্তাব করিতেন তখন তাহার শিশুর ন্যায় 
সরলতা ও বিনয় দেখিয়া আমর! সুষ্ঠ হইয়া 
যাইতাম। পুজার কিছু দিন পুর্বে সহর ত্যাগ 
করিবার সময় কখ! হইল যে শীত্র আসিয়া! আবার 
"সাক্ষাৎ হইবে ও ধর্ম (বিষয়ে আলোচনা। করা! 
বাইবে। কিন্ত হা আঁ সাক্ষাৎ হইল না। 
বা হা পিছু ছোট জাতাকে একাকী 
সংসারের তাঁর বহন করিবার জন্য রাখিয়া, শাহীর 






















বিধবা পন্থী ও পিতৃধীন বালক বালিকাদদিগকে 
শোকসাগরে ফেলিয়া, আমাদের স্টারস বন্ধগণকে 












বখা। 


* 





বিচ্ছেদ দুঃখে নিমগ্ন রিয়া ও বঙগতৃমিকে ক্ষতি 
্রস্থ করিয়া! ৪১. বৎসর মাত্র বয়সে ভবধাম 


পরিত্যাগ করিলেন। এ ক্ষতি আর স্রায় 
পুরণ হইবে লা। 
ঢাকাই মস্লিন। . 





* 
মরা গত ছুইবারে এই মদ্লিন সনধন্ধ 
সুতা কাটা হইতে সাতে কাপড় বুনা 

পথ্যন্ত চিত্র সহিত দেখাইয়াছি। *. এবারে 

অবশিষ্ট ছুইটি চিত্র দেখান যাইতেছে £-- 




















। ছ৫) ৮৮ 





. ঘেপ স্গ বন তদহরূপ সতর্কতার সহিত এই 
কাপড় ধোয়া আবশ্যক 





৭ম চিত্র__পাশাপাশি-ছুইটি “ভাটি” দেখান 
হইমাছে।* যাষদিকেরট উদ ভাটির চি এবং 
ডাইনদিকেরটি ভাটতে: কাপড় সাজান হইলে 
ক্রিরূুপ দেখিতে হয তাহার চিত্র, পাড়াগায়ে হয়ত 
অনেক ধোপার ভাটি দোঁধিয়া থাকিবেম সেইজন্য 
আমরা আর তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম 
না। তবে এন্থলে বলা আবুক যে, ঢাকাই মস্লিন 


জতরাং ধোগারা 
অন্তান্ত কাপড় যেমন ছুইএকবার মাত্র ভাটি করিয্া 
পাটে আছড়াইয়! পরিক্ষার করে মস্লিন বস্ত্র 
সেরূপ না করিয়া ক্রমাগত ১০1১২ বার ভাটি করা 
হয় এবং পাটে খুব অল্প, পরিমাণেই আছড়ান 
হয়। আবুল ফজেল নামক কোন এক. ইতিহাস 
লেখক বলিরাছেন যে, সাহার সময়ে সোগারগী 
বা স্বর্ণগ্রামের অস্তঃগ্গত কাটারাঙ্গন্দা নামক 
স্থানের জলই মস্লিন খুইবার জন্ত সর্ব্োৎষ্ট 
ছিল। ইদানীং নারায়নদিয়া হইতে- তেজগী। 
পর্যন্ত সচরাচর কাপড় ধোয়া হইয়া থাকে। 
পুরাকালে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী সওদাগর- 
দিগের আমতে তে্ায়ে অনেকণুলি কাপড় ধুই- 
বার আভ্ড| ছিল কিন্ত সেই সমস্ত বিদেশীয় দিগের 
কুচি নষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তেনসগাঁয়ের অধিকাংশ স্থল, 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে” 

উপরে বল। গিয়াছে যে, মস্লিন্‌ বস্ত্র ১1১২ 
বার ভাটিতে চড়ান আবশ্তক। প্রতি রাত্রে 
কাপড় ভাটি করিয়া পরদিন উহা ক্ষারজল 
মাথাইয়া রৌদ্র শুথাইতে হয় ॥ এইন্ধপে ১০১২. 
দিন গত হইলে শেষ ভাটির পরে কাপড়গুলি পরি- 
ক্ষার জলে খুইতেহয়। এই সময় জলোর সহিত লেবুর | 
রদ মিশান বড় দরকার । তাহা হুইল কাপড়ে 








[রাত 


ঃ মখা। 


১৪৯ 





1 পর সু 

করিয়া বড় লেবুর রস হইলেই চলে। শাম! কাগড়ের 
জন্য যেমন লেবু তেঈনি কার্পাস ও মুগা (রেশম) 
মিশ্রিত কাপড় সমূহের জন্ত লেবুর রস ও চিনি 
ব্যবহার করা হয় কাঙণ, শুনাযায় চিনিতে রেশ- 
মের উত্জলতা বৃদ্ধি করেণ। জুলাই হইতে নবেস্বর 
এই করমাস অস্লিন ধুুবার উপযুক্ত, সময্। 
ষে কাপড় যত বার ভাটি করা হইবে তাহা 
সেই পরিমাণে শাদা ও পরিষ্কার হইবে এবং ধোঁপ 


দিবার খরচাঁও সেইমত*বাড়িবে। এইজন্ত*১০০ 


খান কাপড় ধুইতে ও পাট করিতে ৩*২টাকা 
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হইতে কখন কখন ১৬৯ টাকা পর্যন্ত পড়তা 
গড়ে। 

৮ম চিত্র-_পাটে আছড়াইবার সময় মস্লিনের 
সথক্মতর স্থতাগুলি অনেক সময় স্থানে স্থানে 
এলোমেলো হইক্া শড়ে। কাপড় ধোয়। হইলে 
সেই স্থানত্র ্ভাগুনিকে কেমন করিয়। দোরত্ত 
করা হয় তাহাই এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। 
.একদিকে জসির-উপরে ছুটি খোঁটার সহিত সংলগ্ন 
একটি *নরদ” বা দণ্ডে ছুইজন কাপড়ের খানটি 
শুটাইয়! ধরিয়া আছে অপর দিকে আরএকজনস 
খানের খানিকটা বিদ্তার করিয়াছেন 
চতুর্থ ব্যক্তি যেখানে যেখানে উহার সুতা! হেলা 
গুছ হইয়। গিয়াছে তাহা ঠিক করিয্া দিতেছে। 

পাটে আছড়াইবার সময অনেক সুতা ছিড়ি- 
যাও নষ্ট হইয়া যায়। ঝিকুগারের! সেই স্থতার 
পরিবর্তে নূতন হতো! লাগাইয়া দেয় বিফুগারিতে 
ঢাকার মুসলমানেরা যেমন ওস্তাদ এমন প্রায় 
অপর কাহাকেও দেখা যায় না। একজন সুদক্ষ 
রিফুগার ২* গজ লম্বা! একটি হ্থগ্র মস্লিন থান 
হইতে একগাছি ছেঁড়া]বা মোটা স্থতো৷ বাহির 
করিয়া! তাহার স্থানে ঠিক সেইরূপ লঙ্কা আর 
একগাছি ভাল ও সুষ্ষম হত পরাইয়া দিতে পারে !! 
ঢাকায় এইরূপ অন্কঘয় রিফুওয়ালা আছে। 
ইহাদের অনেকেই আফিন খায় এবং শুনা যাক 
নেশার ঝৌকেই উহারা উত্তমরূপ কাজ করিতে 
পাঁরে। 











